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TWAT! পত্রিক। বর্ম ৫ সংখ্যা $ 
সং ক fe সিরিজ 


ARBAT an উপাচার্ধ 
Afrar বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 
ঠাকুরবাড়ীল্প কথা 

স্বারকানাথ হইতে রৰীশ্রনাথের উত্তরপুকুষদের 

তথ্যপূৰ্ণ জীবন-কথ]। [১২.*-] 
' ষ্টরপনিষদের দর্শন 

উক্ত বিষয়ের প্রাঞ্জল Brant 
রবাজ-দর্শন 

কবিগুরুর জীবন-দর্শনের FA | 








[৭.১*] 


[২.৫] 


শ্রীঅযিয়ন্থমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বাকুড়ার মন্দির 
বাকুড়ার তথা বাঙলার মন্দিরগুলির সচিত্র 
ate) শ্রাঙ্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের Shel 
৬৭টি আর্ট প্লেট | [ ১৫.** ] 





ডঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত 
ভারতের শক্তি-লাধন! ও শাক্ত-সৃহ্ত্য 
সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত বই। [১৫.**] 


সাহিত্যরত্ব AIFP মুখোপাধ্যায় 
সংকলিত ও সম্পাদিত 


বৈষ্ণব পদাবলী 
প্রায় চার হাজার পদের আকরগ্রন্থ। [২৫.*,] 
অমলেন্দু দাশগুপ্তর 
ডেটিনিউ 
একটি বিশ্বৃতপ্রায় অধ্যায়। শ্রীভূপেঙ্গ নাথ দত্তের 


ভূমিক! | [৩.** | 


সাহিত্য সংসদ 
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দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ । বিভিন্ন পর্যায় থেকে 


পক্ষে অপরিহার্ষ। 
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দু 


সংগীত-চিন্ত! 

সংগীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচন! 
এবং সংগীত সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক 
মস্তব্য এই গ্রন্থে সংকলিত ৷ এর অনেকগুলি 
রচনা ইতিপূর্বে গ্রন্থভুক্ত হয় নি। মূল্য reo 


শালমোচন 
সম্পূর্ণ নাটক ও তার অন্তভুক্ত ২৯টি গানের | 
স্বরলিপি | মুলা Woo 
আনুষ্ঠানিক লংবীত 


উৎসবে আনন্দে, শোকে ataata, পারি- | 
বারিক ও সামাজিক নান! উপলক্ষে AN- 
নাথের এই পঁচিশটি গান গীত হয়ে থাকে | 
মূল্য ২:৫০ 
গীতিচর্চা 





নির্বাচিত প্রথম-শিক্ষার্থীদের উপযোগী 
তাল-লয় নির্দেশ-সহ ত্রিশটি গানের স্বরলিপি 
প্রতি-খণ্ডে সংকলিত | প্রতিখণ্ড মূল্য ২৫০ | 

স্বরবিভান-সৃচী পত্র 
স্বরবিতানের ৫৯টি খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক ও | 
খণ্ড অনুযায়ী YU রবীন্দ্রসংগীত-শিক্ষার্থীদের 
মূল্য ০:৭০ 
রবীন্দ্রসংগীতের সমুদয় স্বরলিপি ন্বরবিভান 
গ্রন্থমালার বিভিন্ন খণ্ডে যথোচিত পর্যায়ে 
প্রকাশিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৫১টি খণ্ড প্রকাশিত 


O হয্েছে। পত্র লিখলে পূর্ণ বিবরণ পাঠানো! হয়। 
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বিজ্ঞাপন e রবী প্রভারতী পত্রিক He সংখ)া ৪ 
বক্তিম-সাহিত্য, সমাজ ও সাধন! 
লেখক- শ্রীপ্রশীস্তবিহারী মুখোপাধ্যায় 


afgana উপরে যদিও এ vty অনেকেই লিখেছেন, তবু বঙ্কিযের কোন সম্পূর্ণ এবং 
নর্ভরষোগা জীবনী নেই বললেই চলে। গ্রন্থকার এই বই-এ ay সেদিকে ge 
atasa করেই ক্ষান্ত হল নি, অশেষ অধ্যবসায় সহকারে বন্ধিমের সাহিত্য ও কর্ণ- 
জীবনকে এই গ্রন্থে সমগ্রভাবে উপস্থাপিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন । বিচারকশ্গুলভ 
বিচক্ষপণতার সঙ্গে গ্রন্থকারের মনন ও গবেষণার সংমিশ্রণের ফলে এই হল্র-পরিসর 
পুস্তকের ভিতরেও আমর] বস্কিমের এমন একটি ঘনিষ্ট পরিচয় লাভ করি যা অন্তর RAS! 

ঝরঝরে ছাপা, WHY বোর্ড বাধাই এবং মনোরম 

প্রচ্ছদ বইটিকে আরে! আকর্ষণীয় করেছে। 


দাম £ দশ টাক! 


ওরিয়েন্ট লংম্যানস্ লিমিটেড 


১৭ চিত্তরঞ্জন আভিনিউ, কলিকাতা ১৩ 
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FILS ৪ IAI ASOT gorg অতীত 
সঞ্তীবকৃমার TY ৮০০ সঞ্জীবকুমার AY Qroe 
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পরেশচন্দ্র HABA ৮০৩ 
সংস্কৃতি প্রকাশন 8 ১০ BBA ao কলিকাতা ১ 
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রবীজ্ভারতী পত্রিক। TÉ ৫ সংখা ৪ 





showmanship 
in words 
and 


pictures 


oo x, 





good printing 
tells a 
better story 


PES 5 








CorouRFur pictures on a cave wall, graceful 
hieroglyphs on a crumbling pillar— ideas handed 
down the centuries through a variety of significant 
symbols and media —all express, interpret and present 
the thoughts of some memorable civilization. 

Today, the heritage of India’s tradition and culture 
has gained a new meaning through her own 
printing skill. The printed word and picture offer 

a wider scope of expresston through an eloquent 
range of typography and colour reproductions, 
opening the minds of people to the past, present 
and future. 


With her own words and pictures, India impresses 
her ideas at home and abroad through the 
showmanship of good printing. 
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বিজ্ঞাপন ৬ রবীন্্রভারতী HH The সংখ্যা ৪ 
রবীন্ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা 
The House of the Tagores চৈঙন্যোদয় 
| _হিরণ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায় _হরিশ্চন্দ্র সান্যাল 


| 


ay সংস্কৃতির একটি Sates অধায়ের সুচন| হয়েছিল ধর ধমাঁয় ও tia ঠোক-ত্ব-হুত্ত উদ্ধৃত করে আলোঁচা 


| ফোডাহাক ঠাকুর পরিবার ও পরিজনব্গের বহযুখী প্রতিভার | গ্রন্থে সানবলীবনের চেতনার TTINA সাধনের সুন্দর জালোঁচন'! 
অবলানে ! সেই গৃহের মনীষী বাণ্কিদের পরিচয়ৰাহী গ্রন্থে সহজ | কর! হয়েছে। „faafe বছরের আগেকার যুলাবান গ্রস্থটি 


ইংরাটিতে লেখক বহু তখোর সমাবেশ ঘটিবেছেল; দেশে- | প্রথম মুত্রিত আকারে প্রকাশিত হল। মূলা ২, 
বিশে RIZE । ae | জ্ঞানদৰ্পণ 


| Studies in Aesthetics _ হরিশ্চন্দ্র সান্যাল 


_ প্রবাসজীবন চৌং বহু wana সুপণ্ডিত লেখক Sty জীবনচর্চায় উপলব্ধ 

atta দার্শনিক ও সৌন্দযতত্ব ১৮৮৬: গবেষক-রূপে | WERE ও জানে আহত নীতিশান্্ ও ধর্মচিন্তা প্রসঙ্গে তথা- 
লেখকের নাম সুবিদিত । আলোচা গ্রন্থে বিজ্ঞান, শিল্প ও | বহুল SAAT Scares | ০৬ 
ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা, hatda, শিল্পের tors রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে TSJ 


ও শিলানুততি, কীউনের সৌন্দহচেতনা, ভারতীয় সৌন্দংতবের _ ধীরেজ্জ দেবনাথ 
| জালোকে প্লেটো ও দ্যারিষ্টটলীয় মতবাদ ইভাদি বিষয় রবীল্্রনীথের কৰিজীবনে মৃত্যু জিজ্ঞাসার একট বিশি্টরূপ 
টিন বলা deee | ও বাখা। আলোটচা গ্ৰন্থে সুনিপুণ IAB পাঠক ও সমালোচক 
Tagore on Literature and Aesthetics হিসেবে লেখক গভীর মনোযোগের সঙ্গে আলোচন। করেছেন | 
_ প্রবাসজীবন চৌধুরী রবীন্দ্র সাহিতাপাঠের ভূমিকা রূপে গ্রন্থটি উল্লেখা। মূলা fee 
লেখকের বিশেষ মৌন্দংদর্শনের আলোকে রবীব্রনাথের | পদ্দাবলীর তব্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ 
সাধিত ও নন্দনহত্বের বহৃভাবে Te বিষয়টির গভীর আলোচনা -_ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য 


(প্ৰস্থে মৃখভাবে বিদৃত ৷ রবীন্রপুরক্ষার প্রাপ্ত । মুলা ৮"৫* | সনাতন শাস্ত্রীয় দৃষ্টি ও জধুনাতন কবিদৃষ্টির আলোকে পদাবলীর 


| অন্রসিহিত তব ও সৌন্দযবিল্লেষণ এবং রবীন্্-কবিপ্রতিভায় 





ননীলাল | এর প্রতিফলন বিষিয়ে মনোজ অংলোচন।। মূলা eres 
— zah গেল টিন | 
|| সপ্ত প্ৰকাশিত ॥ 
ভারতীয় দর্শনশাস্বের ভ্ঞানতাত্বিক একটি জটিল প্রশ্ন q i 
ma হল fairi সংস্কৃত সাহিতা ও ভারতীয় দর্শনের গান্ধীমানস | 
তস্বাস্বেষী-নাত্রেরই সহায়ক গ্রন্থ । মূল্য ১** | __রতনমনি চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন সেন 
Studies in Artistic Creativity | ও নির্মলকুমাঁর 73 
--সানস রায়চৌধুরী গান্ধীচ্চার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উলেখযোগা লংযোছন। 
বিদ্রানভিন্তিক গবেষণায় শিলীর ব্যক্তিত্ব, প্রেরণ! ও | o মূলা see 
আবেগের বৈশষ্টা এবং বিশেষত লংগীত শিলীদের বাক্তিজীবনে | Indian Classical Dances 
সুরসাদনার প্রভাব ও সানসিক* পরিমণ্ডল বিষয়ে তখাবনল — AFR মেনন 
farzana প্রস্থট মৌলিকতার দাবি রাখে। মূল্য ১৪:০০ ভারতীয় qasata বিভিন্ন ধারার atia ater] ও eat- 
= | কল! নির্দেশিত 1 - বহু চিত্রহ্বিত। মূলা ২৫", 
রবীন্দ্র-সুভাবিত S 
RM | প্রকাশ প্রতীক্ষায় | 





sheen TINT রচলার বহু a aie করার XS | | সংগীত-চক্দ্িকা 
 ঝুবীব্র-লাহিভাসাগর aga করে আলোচা গ্রন্থটি একটি রবীন _গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
রচনার উল্লেখযোগপা ও m-a স্কলল্প্রস্থ | শ্বরলিপি-মহ বাংলার সংগীত লগতের সুপরিচিত প্রস্থের 


মূলা ১২*** | পুনঃপ্রকাশ | 


| রাজার ৩৩ কলেজ রে! কলিকাতা a 
পরিবেশক 2 জি Say F] ১৩৬এ রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা ২৯ 
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রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা পঞ্চম বর্ চতুর্থ সংখ্যা * কাণতিক-পৌষ ১৩৭৪ 


চিঠিপত্র . রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত 

রবীন্দ-শিল্পতত্ব : সাহিত্য 

কথাসাহিত্য ও নাটক 

ভগিনী নিবেদিত 

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলালাহিত্যে বাঙালীর 
মনঃপ্ররুতি 

মানুষ ও তার পুরুযার্থচিন্ত! বা মূল্যবোধ 

সমকালের চোখে গগন ঠাকুর 

শ্বাতিচারণ 

গ্রন্থসযালোচনা 


সম্পাদকীয় 





চিত্রস্থচী 
স্ব-প্রতিকৃতি | 





রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
শৈলজ্জানন্দ মুখোপাধ্যায় 
উমা রায় 


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
সাধনকুমার SRIF 
দেবব্রত মুখোপাধ্যায় 
প্রতিমা দেবী 

CAAT চক্রবর্তী 

অজিতকুমার ঘোষ 


গগনেশ্্রনাথ ঠাকুর 
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| 
f | 


জনপ্রিয় FAC ৪০টি নতুন রেকর্ট | 


| অমল মুখোপাধ্যায়; অরুণ দত্ত; আরতি মুখোপাধ্যায়; আশা ভোসলে; ইলা ay; উৎপল | 

| সেন; কৃষ্ণচন্দ্র দে; কিশোরকুমার; Far চট্টোপাধ্যায়) চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়) গীত৷ | 

| ofa বন্দ্যোপাধ্যায়; তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায় ; 
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ; নির্মলা মিশ্র) নির্মলেন্দু চৌধুরী; পান্নালাল ভট্টাচার্য ; পিন্ট,ভট্টাচার্য; 

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়; বনশ্রী সেনগুপ্ত; ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়; মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়; 

মাধুরী চট্টোপাধ্যায়; মান্না দে; মিন্ট, দাশগুপ্ত; মুকেশ) মৃণাল চক্রবর্তী; লতা মঙ্গেশকর; 
শচীন দেববর্মণ; শ্যামল মিত্র; সতীনাথ মুখোপাধ্যায়; AeA সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়; সবিতা 
চৌধুরী ; সাধন মৈত্র; স্থবীর সেন; WR কল্যাণপুর ; সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (গীটার) 
ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় | a 


. শা. 





me, ceifme casas 









॥& | বিশিঃ কবিকণ্ঠে 
|, বাংল! কবিতা 
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দি ামোফোন কোম্পানি অক ইণ্ডিয়া (প্রাইভেট) লিমিটেড 
(ঈ. এম. 'আই, প্রতিষ্ঠান সমূহের একটি) 
কলিকাতা ০ বোম্বাই * দিল্লী * মাদ্রাজ 











রবীন্দ্রভাবতী AGE পঞ্চন ag চতুর্থ সংখ্যা * কাতিক-পোষ ১৩৭৪ 


চিঠিপত্র রামানন্দ চট্টোপাধাায়কে লিখিত 
$ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


প্রিয়বরেু, 

একদ। যুরোপ থেকে আপনাকে যে সমস্ত পত্র লিখেছিলেম সে সথন্ধে সেদিন কার চিঠিতে আমার Way 
কিছু বলেছি, সেটাকে আর একটু ব্যাখা করে না বললে ভুল ধারণা Wa আশঙ্ধ। Bites সেই একটি 
সময় গিয়েছে যখন যুরোপের উওর প্রান্ত থেকে পুবভম প্রান্ত পর্যন্ত জনমনে আমাকে উপলক্ষ্য করে 
যে একটি fara উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল Gl অভাবনীয়, বোধ হয় এ মহাদেশে সে যুগে কোনো রুতী 
পুরুষ এমন ASS সমাদরের ভাণ্ডার উদ্ঘটিত করতে পারেন নি। তখনকার মহাবুদ্ধে পরবর্তী 
যুরোপে মনোবুস্থির মধ্যে যে একটি সর্বজনীন আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল প্রাচ্য দেশের এই কবির 
অভ্যর্থনান ভূমিক! ছিল তাই, তাতে সন্দেহ নাই । কারণ ষাই হোক ঘটনাট। ছিল afara সুতরাং 
'নিজের দুখে তার অভাসমাত্র দেয়া অত্যস্ত সংকোচিজন্ক। এই জাশ্চর্য ইতিহাসটিকে লিদিবন্ধ করবার 
জন্যে বাইরের সাক্ষর ATIA আছে। মনে আছে এই সময় কৌতুহল্বশত লর্ড সিংহ একবার আমার 
সঙ্গ নিয়েছিলেন, জানি তিনি বলেছিলেন যদি তার এরকম প্রত্যক্ষ afewel না ঘটত তাহলে সমন 
ব্যাপারটাকে তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন ari হুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় রথীন্্রনাথ বালিনে আরোগাশালায় 
শয্যাগত ছিলেন তাই এতবড় gis অভিজ্ঞতার সুযোগ থেকে চিরদিনের ES বঞ্চিত হয়ে রইলেন। 
এ দুঃখ আমি কখনো Save পারব al! আর আমার অন্ত স্বদেশবাসী ধরা সঙ্গে ছিলেন একমাত্র 
{ais সাক্ষ্য দিতে পারতেন তার! তখনে। নীরব ছিলেন এবং এৎনো নীরব আছেন । এমন কি আমার 
সঙ্গে থাকার তারাও উনুক্র হৃদয়ের যে অভ্যর্থনা যুরোপের zda লাভ করেছিলেন তাও আর কোনে! 
ভারতব]সী এত অন্তরঙ্গভাবে করতে পারে নি। আমি কখনো তাদের মুখ খোলবার aca কিছুমাত্র 
তাগিদ করিনি এবং সাক্ষ্য সমর্থনের অভাবের মধ্যে চুপ করে থাকাই বরাবর শোভন মনে করেছি। এই 


AAT Dhamma verse জাস্ট পুত route mowi Hix 31 আরে rHfUT wirta Rixte era ora ক 
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২৪২ রবীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৫ সংখ্যা ৪ 


প্রবল উত্তেক্ষনা জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তার মধ্যে সমগ্র ব্যাপায়ের একটা স্পষ্ট দৃপ্ত দেখতে পাওয়া এবং 
তাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করে বলা ছুংসাধা fea | 

আমার জীবনের সেদিনকার এই যে আশ্চর্য ঘটনা সহসা অতুজ্জল হয়ে দেখা দিয়েছিল সে সম্বন্ধে 
কিছু বলবার আমি কে? আমিই তে! ছিলেম সেই ব্যাপারের উপলক্ষ্য, আমিই তে! ছিলেম তার 
কেন্ত্রস্থলে । ধারা অনতিদূর থেকে সেই og দেখেছেন তারা সে সম্বন্ধে ইচ্ছে করলে বলতে পারতেন | 
কিন্তু তা তারা বলেন নি, অথচ যুরোপের সেই বিপুল সমাদর ব্যক্রিগতভ্াবে এবং অন্তরন্গভাবে তাদের 
করে নিয়েছিল। warm শ্বতঃপ্রবৃত হয়ে এই ইতিহাসের কিছুমাত্র আভান আমার তরফ থেকে দেওয়ার 
See প্রকাশ হবার আশঙ্কা আছে। অতএব একদিন কোন মহালগ্নে Ate) ও প্রতীচে।র এই যে 
মিলন ঘটেছিল তার ইতিহাস বা বিবরণ অকধিত থেকে গেল হয়তো তাই থাকাই ভালে! । আমি এ 
সম্বন্ধে কোনো অন্রশোচনা প্রকাশ করতে একাস্ত অনিচ্ছা বোধ করি। কেননা সেদিনকার সেই ভ্রমণ 
ব্যাপারে যাদের সঙ্গ সহায়তা পেয়েছিলুম তদের অক্লান্ত সেব| ও সতর্কতা নিরস্তর না পেলে আমার 
পক্ষে এক পা চলা অসম্ভব হোতো। তাদের কাছ থেকে যে অকৃত্রিম স্নেহ ও ez পেয়েছিলুম ত! 
অত্যন্ত মূল্যবান, তার! বদি যুরোপের রাস্তাঘাট থেকে আমার খ্যাতির fea feger কুড়িয়ে নিয়ে 
না সংগ্রহ করে থাকেন তবে cate অনুশোচনা করতে আমি নিরতিশয় লজ্জা বোধ করি । বস্তুত আনি 
জানি সেদিনকার সেই খ্যাতির কোনো স্থায়ী মূল্য নেই কারণ সম্পূর্ণ জানার মধ্যে তার মূল ছিলনা। 
এখনি তা AFEA এবং লুপ্বগ্রায় এসেছে কিছুদিন পরে ত! wee স্থৃতিরপে হয় তে! অস্পষ্ট থেকে 
যাবে। কিন্তু যর ও ভালোবাপা সত্যকার জিনিল অন্তরের ভিতর থেকে জীবনকে ত পূণতা দান করে, 
কোনোকালে তার ক্ষয় নেই। সেদিন warts আমার বাইরের mae থেকে জানি না কি কারণে 
আমাকে প্রচুর ভালোবাসা দিগেছিল সেই অহৈতুক মানবপ্রেম আমার জীবনের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁকে 
REZA সার্থকত। দান করেছে। বাইরের কোনো বিশ্বাতি আর তাকে অপহরণ করতে পারবে না। আমার 
সৌভাগ্য এবং আমার গৌরব এই Afere, খযাতিতে কদাচিৎ নর | Ra আমার সেই ভ্রমণ ব্যাপারের 
বিচিত্র অভিত্রভার মধ্যে এই দৈনন্দিন সেবার ধারাসুত্র সকলের চেয়ে সত্য হয়ে আমার মনের মধ্যে 
আজে! রয়ে গেছে আর বাকি বাহিরের সমস্ত দান প্রতিদান আমার মন থেকে G2 হয়ে যাচ্ছে এবং 
es আক্ষেপ ন। করাই আমি শ্রেয় মলে করি। ছঈীশোপনিষৎ মামুযকে তার জীবনাস্তকালের এই মন্ত্র 
দিয়েছেন “en কৃতং স্বর” নিজে য| করেছ তাই স্মরণ কর আর ane কথা নিয়ে যেন চিন্তবিক্ষেপ 
না ঘটে, লোকের মুখের কথা লোকের মুখেই রইল। কিন্তু অন্তরের সম্পদ জীবনের কর্মের ace 
জড়িত হয়ে তাঁর শেষ পুরস্কার অর্পণ করার সেই পুরস্কারকেই আমি বলি শাস্ত। 
আমাদের দেশে সামাহ কারণেই লোকে আধ্যাত্মিক শক্তির অঠিমানবিক প্রভাব Ra করে 
থাকেন, আপনি জানেন এই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সন্বন্ধে আমার নিজের মধ্যে কোনো ঘোষণা ফোলোদিন 
প্রকাশ পায়নি কারণ আমি তা বিশ্বাস করিনা। এ জীবনে যে মূলধনটুকু নিয়ে জনতার হাটে 
গ্রতিশতির কারবার করে এসেছি সে আমার কবিত্বশক্তি মাত্র। সেই দান যে আমি ভাগ্যের হাত 
থেকে গ্রহণ করে জন্ম নিয়েছিলেষ একথ] অস্বীকার করলে কিংবা! কম করে বললে যে কৃত্রিম বিনয় 
প্রকাশ করা হবে সেটা face) অহংকারের চেয়েও ঘৃণার যোগ্য । কিন্ত আমার এই কবিত্বের পরিমাণ 
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ধা গুণ যতই ছোক এবং যাই ছে।ক ত বথার্থভাথে জানবার কোনো gat যুয়োপীয়ের ঘটেনি, তার! সেটা 
ENSI আন্দাজ ধরে নিয়ে থাকবেন। এই আন্দাজের মধ্যে সহজেই আতরুতি এসে পড়ে সুতরাং যে 
আদর্শে তারা সেদিন আমাকে বিচার করেছিলেন সে ছিল ঠাদের নিজের অন্তরের we তাতে Sta 
আনন্দ পেয়েছিলেন এবং আম।কে উপলক্ষ্য করে সেই আনন্দ Aces করেছিলেন wag নিজেকে আনি 
ay মনে করি । আপনার] শুনলে হয়তো বিস্মিত হবেন এমন কি বিরক্ত হোতেও পারেন যে সেদিন 
ARG পাশ্চাতা দেশ আমাকে যে সমাদরের আসন দিয়েছিলেন তা Sexy আমার দেশে আমার জন্ত 
তেমন প্রশস্তভ]বে কখনো পেতে দেওয়া হয় fa | 

আমার বয়স হয়ে গিয়েছে। খ্যাতি সন্ধে আমার কোনো মোহ নেই, কিন্ত সম্পূর্ণ প্রীতির সঙ্গে 
সেদিন যুরোপ আমাকে যে সন্মান দান করেছিলেন ত। আমি সবিনয় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছি এবং 
আমার অন্তরের মধ্যে সেই সৌভাগ্যের qie আজ পর্যন্ত সাদরে রক্ষিত হয়েছে । কিন্ত সেই সঙ্গেই এই 
খ্যাতির স্থায়িত্বের মূল্য সম্বন্ধে মামার কোনো অত্যাশ। নেই, অথচ এই প্রীতির অকৃত্রিমতা aes কোনে! 
সন্দেহমাত্র করিনে। 

আর বেশি বলবার শক্তি আমার নেট, লোকালয়ের aie থেকে কিছু খ্যাতি কুড়িয়ে নিয়ে যেতে 
পেরেছিলুম কি না যার মূল্য আছে. বলতে পারিনে। কিন্ত মানুষের Afe লাভ করেছি অজন এবং যে 
হেতুক সে Afe অধিকাংশ পরিমাণে অপরিচিত অনায্মীয়দের কাছ থেকে পেয়েছি etary তাকে আমি 
সর্বমানবের দান বলে নতশিরে গ্রহণ করি | 
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é 

পূর্বে রবীন্দ্রনাথের রসসাহিত্য সন্বন্ধে amn বিক্ষিপ্ত আলোচনাগুপিকে সাজিয়ে স্থাপন করবার চেষ্টা 
হয়ে:ছ | রসদাহিতোর আদ“রূপটি তর ধারণায় কেমন হবে তার লক্ষণ গুলি এই আলোচনার মধ্যেই 
ধরা পড়ে যায়। কিক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা সেখানে থেমে যায় নি। অন্তভাবেও 
বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। 

ming সাহিত্যের রূপ ছুদিক থেকে ছুভাবে আলোচন! করা যাঁয়। তার fe fe গুণ থাকা চাই তা 
একে একে faas ক'রে ভার আলোচন। করা ষায়। একে আমরা গ্রহণভিত্তিক আলোচন! বলতে পারি 
( যেমন এতক্ষন করা হয়েছে )। আবার তার কি কি দোষ বর্জনীয় সেই geste হতেও আলোচনা চলতে 
পারে। তাকে মামর। বর্ন-ভিটিক মালোচনা বলতে পারি । রবীন্দ্রনাথ এই রলস।হিত্য সম্বন্ধে বর্জন- 
ভিতিক মালোচনাও করেছেন। অর্থাৎ আদর্শ সাহিত্যে কি কি দোষ বর্জনীয় সে বিষয়েও বেশ 
বিও[রিতভাংবই তিনি ঠার নিজস্ব মত প্রকাশ করেছেন। 

এই বিস্তারিত আলোচনা সংঘটিত হয়েছিল একটি বিতর্কের ফলে এবং সে কারণটি না ঘটলে সম্ভবত এই 
ধরণের qatg বিষয়ের NASA হয়ত তার কাছ থেকে Bing পেতাম না। সুতরাং সাহিতি)ক মহলে 
বিতর্ক অনেক সমর WEA প্রসব FTA | 

বিংশ শত ্দীর তৃতীয় দশকে বাংলাদেশে কতকগুলি নবীন শক্তিশালী লেখক নূতন পথে নুতন রীতি 
চালাতে চেয়েছিলেন । এদের মূল অবলম্বন ছিল ‘scala’ নামে তাদের প্রচারিত সাহিভ্যপত্রিক] | 
তার! সাহিতে]র বিষয় বা সাহিত্যর রীতি aca যে নুতন পরীক্ষ। শুরু করেছিলেন, তাকে তাই কল্পোলের 
যুগের ব্যাপার বলে চিহ্নিত করা হয়। তাদের নূতন রীতি নীতি সাহিত্যিক মহলে শুধু চাঞ্চল্য Ve 
করেনি, এই বর্ষীয়ান সাহিত)সাধকের বিশেষ দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছিল । তিনি তাতে এমন অনেক জিনিস 
পেয়েছিলেন যা তার farsa রুচি ও ধারণাবিরুদ্ধ এবং সেই কারণে তার বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করতেও 
বাধ্য হয়েছিলেন। এমন কি এই বিতর্কে gua প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক ও নবীনদের পক্ষে যোগ দিয়ে 
আরও চাঞ্চল্যস্থঈর কারণ হয়েছিলেন I হারা হলেন শরৎচন্দ্র এবং নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত | এই ভাবেই 
তিনি এই বর্জনভিত্তিক আলোচনায় প্ররোচিত হয়েছিলেন | 

তার ধারণার যেগুলি বর্জনীয় বিষয় সেগুলি মালোচনা করার পূর্বে আমর! সংক্ষেপে তার ধারণায় 
আদর্শ সাহিত্যের »ক্ষণের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারি । বলা বাহুল্য তা পূর্বের আলোচনা হতেই 
প্রধানত সংগৃহীত হবে | 

আদর্শ সাহিত্যকে সুচিত করতে তিনি "বিশুদ্ধ সাহিত্য' এই কথাটি ব্যবহার করেছেন। এই 
বিদ্ধ লাহিভে)র পক্ষনগুলি সংক্ষেপে বলতে গেলে এই রকম দীড়ার--- 

(>) তাঁর এমন গুশ থাকবে ধান্থানকালের afore ডিঙিয়ে স্থায়িত্ব পাবে। 
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(>) প্রয়োজনের সংসার হতে তা পৃথক । তার কোনে! ব্যবহারিক মূল্য নেই । sta Bees 
অহৈতুক | 
(৩) সত্যের আনন্দরূপকে ব্যক্ত করাই তার লক্ষ্য হবে। অর্থাৎ ত! তথ] প্রচার করবেনা ত! 
সত্যকে সেই শিল্পবূপ দেবে TW আমাদের নন্দিত করবার Bae! রাখে | 
(৪) চরিত্রের অনন্যসাধারণ প্রকৃতিকে পরিস্ুট করাই তার লক্ষ্য হবে, চরিত্রের মুখ দিয়ে কোনে! 
SF ব। আদর প্রচার নয়। 
(e) তা অপূৰ্বতা বা ওরিজিনাপ্টি দ্বারা চিহ্নিত হবে। 
উপরে উল্লিখিত প্রথম চারটি গুণের কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এদের মধ্যে শেষের গুণটি 
ছাড়! অন্তগুলি সহজবোধ্য সুতরাং সেগুলির সবিষ্তার ব্যাখ্যার এখানে প্রয়োজন নাই । আমরা IARA 
যাকে অপূর্বতা বলেছেন ভার স্বরূপ কি, তা ঠার কথ। হতেই বুঝতে চেষ্টা করব। 
মনে হয় তার মতে এই অপূর্বত।র ছুটি উপাদান আছে। প্রথম তা শ্বানকালের পরিবেশকে অতিক্রম 
ক'রে এমন ভাবকে অবল্ঘন করে যার একটা শাশ্বত আবেদন আছে। যে ভাব মানুষের মনকে প্রান- 
কাপের পার্থক্য নিখিশেষে maid করে ভাই হবে এমন রচনার বিষয়বস্তু । প্রশ্ন উঠবে যে ভাব পুরাতন 
তা কি ক'রে অনন্তকাল ধরে পুরুষাগুক্রমে মানুষের মনকে আনন্দ দিতে পারে । রবীহনাথ বলেন ত! 
সম্ভব । লেট! নির্ভর করে শিল্পীর দক্ষতার উপর । তিনি যদি ক্ষমতাবান হন ত! হ'লে তাকেই নৃতন 
পরিবেশের মধ্যেও এমনভাবে সাজিয়ে দিতে পারবেন যাতে সেই পুরাতন ভাবও সাহত্য রঠিককে পূর্বের 
মতোই আনন্দ দিতে পারবে । wate অপূর্বতার অপর উপাদান হল তার উপযুক্ত সঙ্জা। কারণ রস- 
সাহিত্যেরও ছুটি দিক আছে- একদিকে যেমন রসস্থষ্টি করবার WAS রাখে এমন ভাব চাই, অপরদিকে 
তাকে উপযুক্ত রূপ দেওয়া চাই। এই ছুটি উপাদানের উপযুক্ত সংযোগ ঘটলেই আদর্শ সাহিত্য গড়ে ওঠে | 
রবীন্দ্রনাথ বলেন এই দুই উপাদান দিয়েই সাহিত্যের অমরাবতী রচিত হয়। 
সাহিত্যে যেখানেই জীবনের প্রভাব, সমস্ত বিশেষ কালের কৃহিমত। অতিক্রম করে সজাব হয়ে ওঠে, 
এইখানেই সাহিত্যের অমরাবভী। কিন্তু জীবন যেমন মৃর্তিশিল্পী তেমনি জীবন রসিকও বটে। সে 
বিশেষ করে রসের কারবার করে।' » 
বরং যে ভাব মানুষের মনকে চিরকাল স্পর্শ করে ভাই রসসাহিত্যের উপযুক্ত বিষয়। তা সাহিত্যকে 
স্বানকালের বন্ধন হতে মুক্তি দিয়ে তাকে শাশ্বত সাহিত্যের মর্যাদ। দিতে পারে। সেইজন্য যে ভাব 
রসাত্মক তা পূর!তন হলেও বেছে নিতে হয়। সাহিত্য রচনার অপূর্বতা বা যাকে বল] হয় €রিজিনালিটি 
তাতে তার হানি হয় না বরং তা সাহিভা গুনবিশিছ হওয়ায় সার্থক রচনা We করবার অনুকূল হয়। 
যাকে বলা হয় ওরিছিনালিটি সেটা প্রকট হয় সাহিতোর রূপের মধ্যে। সুতরাং ভাব পুরাতন হলে 
গতি নাই। অপরপক্ষে তার অপুর্বতা বা অনন্ঠসাধারণতা খানিকটা নির্ভর করবে সাহিত)শ্ল্লী তাকে 
যে সজ্জা দেবেন তার ওপর, তিনি যদি ক্ষমতাবান শিল্পী হন তাহলে সেই পুরাতন ভাবকেই এহন 
্ভিনবরূপে প্রকাশ দেবেন যাতে সাহিত)রসিক আনন্দ পাবেন! রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন-__- 
'বড় সাহিত্যের oat) গুণ হচ্ছে অপুর্বতা, ওরিনিনালিট । সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান 
> সাহিতোর wan, দাহিতোর বুলা 
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থাকে তখন সে চির স্তনকেই নুতন করে প্রকাশ করতে NNA | এই তার কাল, একেই বলে 
ওরিজিনালিটি।' ২ 

রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিপাপ্তটি একটি উদাহরণ দিয়ে বোষাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 
‘fee নামে কবিতাটির সহিত আমর! সকলেই পরিচিত । অনুরূপভাবে maera আধারে আলো। 
নামে কাহিনীটির সহিত আমর] সকলেই পরিচিত । এই ছুটি রচনায় যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তার 
ভাব একই কিন্তু পরিবেশ বিভিন্ন । তবু রচনার বৈদগ্চগুণে উভয়েই সাহিভ্যরসিকের মনকে সমান 
ভাবেই yy করে। 

'পতিতা'র পরিবেশ এতিহাসিক যুগের পূর্বে। ate দশরণের পুত্র সন্তান ছিল না। তাই তার 
NHS IS করবার প্রয়োজন হল । সেই বজ্জের উপযুক্ত পুরোহিত জোটে না। কেবল বালক খধিকুমার 
agers তার উপযুক্ত বিবেচিত হলেন | কিন্ত তিনি ত তপোবনবাসী, তাকে ত অর্থের লোভ দেখিয়ে 
আকর্ষণ করা যায় না। তখন মন্ত্রীদের পরামর্শে ঠিক হল কতকগুলি সুন্দরী বা রাঙ্গনাকে পাঠিয়ে তাদের 
যৌবনোদ্িন্রপের আকর্ষণে তাকে রালপ্রালাদে আনা হবে। 

এই HIF AINA কাজ হল। একদিন উষাকালে agaa তপোবনে কতকগুলি সুন্দরী রমণীর 
আকস্মিক আবির্ভাব হল। কিন্তু নারীদেছের সহিত Sta কোনে! পরিচয় ছিল না। তার সরল অপাপবিদ্ধ 
মন তাই তাদের দেহের মধ্যে লালসার বস্তু পেল না, তার সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে উঠল! তিনি ভাবলেন 
যাদের দেহ এত সুন্দর তারা নিশ্চয় দেবতা হবে। wie তিনি তাদের বিশ্বয়াপুত মনে স্বাগত 
জানালেন এই বলে-_ 

“কোন দেব আজি আনিলে দিবা! 
তোমার পরশ অমৃত সরস 
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।' 

সেই অন্ভিনৰ প্ৰশস্তিবচন শুনে তাদের একজনের মোহভঙ্গ হল। খাবিকুমারের সরলত! এবং যৌবন 
আবেগমুক্ত সহজ আচরণ তার অন্তরে সুপ্ত নারীত্বকে জাগিয়ে তুলল। এই ছল সংক্ষেপে এই 
কবিতার বিষয়। 

‘HA আলো।' গল্পের নায়কের এক বাইজীর সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে প্রতাষে সান করতে গিয়ে পরিচয় ঘটে । 
নায়ক তাকে অনভিজ্ঞত। হেতু গৃহশ্থ ঘরের মানুষ বলেই ধরে নিয়েছিল। অপর পক্ষে নায়িকা ভাবল তার 
প্রকৃত পরিচয় জানা সথেও নায়ক তার রূপে আকৃষ্ট হয়েছে। তাই একদিন এক নাচের আসরে তাকে 
ডেকে পাঠাল । নায়িকার AFA ক'রে থাকবে এই আশঙ্কায় মনভর] উদ্বেগ নিয়ে যখন নায়ক সেখানে 
হাজির হল তখন নায়িকা তাকে নিজের আনল প্রকৃতির পরিচয় শুধু সাজে নয়, আচরণেও দিয়ে দিল। 
ফলে নায়কের মুখে ফুটে উঠলো গভীর JTF বচন। ভার সংঘাত afasia অন্তরে সুপ্ত নারী হৃদয়টিকে 
atisa দিলে | রসভঙ্গ হচ্ছে দেখে তার সঙ্গী যখন তাকে আবার নাচ সুরু করতে বলল, সে বলল-_ 
'বাইজী মরে গেছে।' সুরার উন্মাদনার ঘোরে সঙ্গী যখন প্রশ্ন করল কোন রোগে, নায়িকা উত্তর দিল 
'যে রোগে আলে! আনলে আধার মরে সেই রোগে ।' 

২ লাহিতোয় পথে, সাহিত্যতদ্ব। 
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আমর বিশ্লেষণ করলে দেখব এই ছুটি রচনারই ভাব মূলত ass, তার! বলে দীর্ঘকাল অপবিত্র 
জীবন যাপন কর! সত্বে৪ এবং অনাচারের কালিমালিগ্ত হলেও মনে Sige সংঘাত ঘটলে রমণীর 
অস্ত্রে সুপ্ত লারীহদর আবার উজ্জীবিত হয়। অথচ উভয়ের পরিবেশ বিভিন্ন । উভয়ের মধ্যে কালের 
ব্যবধান অতি igs একটির পরিবেশ রামায়ণের যুগে অপরটির পরিবেশ বিংশ শতাব্দীর কলিকাত1। 
অর্থাৎ লেখকের দক্ষতার গুণে উভয়েই সমানভাবে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। সুতরাং অপূর্বত! 
তার অভিনবত্বের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে লেখকের ক্ষমতার ওপর | 

হুতরাং মূল কথ! হুল ভাবের নবত্ব নয়, রচনাভঙ্গির কৌশল। বরং আদর্শ সাহিত্যস্বষ্টি করতে 
পুরাতন ভাবই প্রশস্ত । তার মধ্যে wh Was থাকে তা উৎকৃষ্ট রসসাহিত] রচনার বেশি উপযুক্ত 
হবে। ক্ষমতাবান সাহিত্যিকের কাছে এই পথই aye, fey যিনি ক্ষমতা রাখেন ন| তিনি অন্ত 
পথে অভিনবত্থ দেখিয়ে প্রতিষ্ঠ। পাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে ফল হরনা। Sl অক্ষমতারই 
পরিচয় দেয় ! 

রবীন্দ্রনাথ তাই এ বিষয় বেশ কঠোর ভাষায় সাবধান বাণী শুনিয়াছেন। তিনি যা বলেছেন তা উদ্ভুত 
করে সোজা শ্বাপন করলেই বর্তমান ক্ষেত্রে চলবে, কারণ তা ব্যখ্যাহুত্রে প্রাথমিক মন্তব্যের অপেক্ষা 
রাখে Al | 

'যখনি সে আঙ্গগবিকে নিয়ে গল! ভেঙে, মুখ লাল করে, কপালের শিরগুলোকে ফুলিয়ে তুলে 
'ওরিজিনাল' হতে চেষ্ট। করে তখনি বোঝা! যায় শেষ দশায় এসেছে । জল যাদের ফুরিয়েছে তাদের 
পক্ষে আছে পাঁক। তারা বলে সাহিত্যধারায় নৌক!-চলাচলট। অত্যন্ত সেকেলে, আধুনিক উদ্ভাবনা 
হচ্ছে পাকের মাতুনি-এতে মাঝিগিরির দরকার নেই__এতে তলিয়ে stew রিয়াক্টটি।' ও 

এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ওপরের অন্তবে)র ভাষাটি শুধু কঠোর হয় নি, CAIFE হয়েছে। 
তার একটা কারণ ছিল। বিষয়ের নৃতনত্বের দিকে লেখকদের ঝোক তাদের অনেক ক্ষেত্রে উদ্ুটভাৰে 
বিষয়ের মধ্য দিয়ে aag আবিষ্ধারে পরিচালিত হতে দেখে তিনি বিশেষ ব্যথা পেয়েছিলেন। তার 
সংবেদনশীল মনের কাছে এটি রীতিমত অনাচার বলে ঠেকত। এ বিষয় তাই দেখি তিনি আত্মপরিচয় 
দিতে গিয়েও কিছু মন্তব্য করেছেন। সেটিও আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত বলে এখানে উদ্ধৃত 
করা] যেতে পারে-_ 

'এই আনন্দের প্রকাশের মধ্যেই চিরস্তনতা। একদিনের নীতিকে আর একদিন আমরা নাও গ্রহণ 
করতে পারি, কিন্ত সেই নীতি যে Afe, যে সৌন্দর্যকে আনন্দের সত্য ভাষায় প্রকাশ করেছে, 
সে আমাদের কাছে নৃতন থাকবে। আজও নূতন আছে মোগল সাম্রাজ্যের শিল্প_ সেই ages, 
তার সাম্রাজ্যনীতিকে আমরা পছন্দ করি আর ন! করি' * 

আগের মন্তব্যে রিয়ালিটি কথাটির উল্লেখ তাৎপর্যপূর্ণ । এটি হচ্ছে হাল ফ্যাশানের সাহিত্যিকদের 
কথা, তারা সাহিত্যে বাস্তবতা বা রিয়াপিজম ফোটাবার যুক্তিতে এমন কতকগুলি বিষয় অবতারণা করেন 
যা জবীআ্রনাথের মতে আদর্শ সাহিত্যের বিকাশে বিদ্ব ঘটায় । সেটি তার মতে কৃত্রিমতার পথ এবং 
৬ লাহিতোর পথে, নাহিতো নবন্ব; 
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অপটুতার অভাব পূরণের জন্তই তাকে প্রয়োগ করা হয় । এই কথাটিকে সহজ করে যোঝবার জন্তু তিনি 
একটি Bom প্র:য়াগ করেছেন যিনি ভালো রাধতে জানেন Sta কখন কিভাবে কোন মসলা দিতে 
হবে নিজের জানা মাছে । তার জন্ত তার পাক করবার প্রণালীর পাঠ নিতেও হয় না বা বাজারে যে 
তৈরি মশলা বিক্রয় হয় তারও আশ্রয় নিতে হয় না। তৈরি মশলার আশ্রয় নিতে হয় অপটু পাচকের। 
এখানে তেমনি! যে লেখকের fasa শক্তির অভাব তিনি কতকগুলি নির্ধারিত বিষয়ের অবতারণা 
ক'রে বাস্তবতার দোহাই দিয়ে সাহিতো চালাতে চান । এই রীতি তার রুচির রীতিমত বিরুদ্ধে বায় 
বলেই তিনি কঠোর ভাষার তার সম্বন্ধে এই WHA করেছেন-- 

'অপহুই PANS দ্বার। নিজের অভাৰ পূরণ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করে; সে রঢ়তাকে বলে শোঁধ, 
নিলজ্জতাকে ৰলে পৌরুষ।--.আধুনিক সাহিভে সেই রকম শিশিতে atara বাধি বুলি আছে--অপটু 
লেখকের পাকশালায় সেই গুলো হচ্ছে 'রিয়ালিটির' কারি পাউডার । এর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের 
আম্ফালন, আর একটা লালসার অসংঘম ।' « 

আমরা এই ভাবে প্রসঙ্গত বর্জনভিত্তিক আলোচনায় এসে পড়েছি । সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় 
আদর্শ সাহিত্যে যে যে বিষয় বর্জনীয় তার আলোচন! এখন আরম্ভ করা যেতে পারে। তার মতে cy 
জিনিসগুলি বর্জন করতে হবে ভার তালিকা! দাড়ায় এই = 

(১) রসসাহিভ্যে নেশার তীব্রতা থাকবে ন! ; 

(২) রসসাহিত্যে বিরাটত্ব পরিহার করা উচিত, কারণ তা সামগ্রিক সুষমার অন্তরায় ঘটায় ; 

(৩) সার্থক সত্যই সাহিছে]র বিষয় হতে পারে, CI কোনো সত্য নয় ; 

(s) বংশ রক্ষার মুখ্যতবর সাহিত্যে বর্জনীর বিষয় কারণ সেখানে মানুষ পশুর সমশ্থানীয় ; 

(৫) দারিদ্রোর ছবি সাহিত্যের উপযুক্ত বিষয় নয় কারণ তাতে অর্থনীতির অপপ্রচার ঘটে। 
আমরা এইবারে একে একে এগুলির সংক্ষিপ্তভাবে TEI আলোচনা করব | 

(১) রসসাহিতে/ আবেগের অভ্যধিক উচ্ছ্বাস বা প্রচণ্ডতা রবীন্দ্রনাথের aw তার উৎকর্ষের fay 
সৃষ্টি করে | কারণ তা হল শিল্পবন্ত। তাই তাঁর মধ্যে যা একান্ত প্রয়োজন তা হল একটি সামগ্রিক 
মাধুর্য যা রদিকের মনে আনন্দ সঞ্চার করবার ক্ষমতা রাখে । কিন্তু এইরূপ উচ্ছ্বাস তার সঙ্গে সঙ্গতির রক্ষা 
না। তাই তিনি বলন-__ 

‘fase সাহিত্যের মধ্যে নেশার তীব্রতা নাই। ভালে! সন্দেশে বেমন চিনির আতিশয্য 
থাকে না তেমনি উন্নত সাহিতো প্রচণ্ড বেশ এবং প্রশান্ত মাধুরী থাকে বটে, কিন্তু উগ্র মাদকতা 
থাকে না । * 
আদর্শ সাহিছ্যের একটি লক্ষণ তার স্থায়িত্ব । কাজেই স্থানকালের উধ্র্বে তাকে উঠতে হয়। কোনো 
বিশেষ কালের বিশেষ পরিবেশ যদি প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করে, সাহিত্য তার প্রভাব হতে মুক্ত থাকতে 
পারে Al) এমন অবন্থায় সাময়িকভাবে তা, সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু স্থারীভাবে তা থাকতে 


« সাহিতের পথে, সাহিভো 449. 
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পারেনা । বুরোপীদ লাহিতো বিশ্বের প্রথম মহাযুদ্ধের পরিবেশে এই রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তার 
উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন 

মাঝে মাঝে এক একট! বাহা কারণে বিশেষ কোনো উত্তেঙ্গন! প্রবল হয়ে ets) সেই BEZENN 
সাহিতোর ক্ষেত্র অধিকার করে তার প্রকৃতিকে অভিভূত করে দেয়। যুরোপীয় যুদ্ধের সময় সেই যুদ্ধের 
sansi কাব্যে আন্দোলিত হয়েছিল। সেই সামরিক আন্দোলনের অনেকটাই সাহিত্যের নিত্য বিষয় 
হতেই পারে না--দেখতে দেখতে ভা বিলীন হয়ে যাচ্ছে।' * 

মনে হয় সম্ভবত এই কারণেই শেক্সপীয়ারের ট্রাঙ্গিডিগুলি রবীন্দ্রনাথের কাছে খুব ভালো লাগে নি। এই 
প্রসঙ্গে তার 'জীবনস্বতিতে'ও এই সম্পর্কে একটি মন্তব্যের কথ! উল্লেখ কর! যেতে পারে। তিনি বলেছেন 
'যুরোপে যখন একদিন মানুষের হৃদয়ের AJF অত্যন্ত সংযত ও পীড়িত করিবার দিন ঘুচিয়া গিয়া 
তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়া স্বরূপে রেনেসাসের at আসিয়াছিল সেকাপীয়ারের সমসামগিককালের নাট্য 
লাহিত্য সেই বিপ্লবের দিনেরই নৃত্যপীল1।' তাকে তিনি যুরোপীয় হোরী খেলার মাতামাতি বলে afar 
করে এই মন্তব্য করেছেন_+হাদয়াবেগ সাহিত্যের একটি উপকরণ মাত্র, তাহা যে লক্ষ্য নহে-_সাহিত্যের 
লক্ষ্যই পরিপুর্ণতার সৌন্দর্য, স্থতর[ং সংযম ও লরলত1॥ একথাটা এখনও ইংরেঞ্জি সাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে 
স্বীকৃত হয় নি।' 

(২) তার মতে রসপাহিত্যের আকারে বিরাটত্ব বর্জনীয়। তার একটা কারণ আছে। রসসাহিত্য 
একটি শিল্পবস্ত। তার কাহিনী এমনভাবে গুছিয়ে লেখ! উচিত যাতে সমগ্র রচনাটি জুড়ে সামগ্রিক সুমিতি 
ফুটে উঠবে । তবে অংশগুলি এমন পরস্পরের পরিপূরক এবং সুসন্নিবদ্ধ হবে যে কোনো অংশকে বাদ দিলে 
বা সরিয়ে দিশে তার অঙ্গহানি হবে। রচনার এই উৎকর্ষ গড়ে তোলা বিশেষ কষ্টসাধ্য এবং দক্ষতা 
সাপেক্ষ । অপরপক্ষে কাহিনীর বিষয় যত বেশি হবে তত তার মধ্যে জটিলতা আসবে এবং ততই তাকে 
JAITSIA সাঙ্গানো শক্ত হয়ে পড়বে । সেই কারণে যে Bain আকারে বিরাট হবে তার ততই এই গুল 
হতে বিচ্যুত হবার সম্ভাবনা থাকবে । তা হতে পাঠকের রসগ্রহণের wefan হবে। বিরাটত্ব এইভাবে 
রসগ্রহণের অন্তরায় হয় বলে তিনি তার ওপর রীতিমত কঠোর মন্তব্য প্রয়োগ করেছেন-_ 

"এক একট! ইংরাজি নভেলে এত অতিরিক্ত বেশি কথ, বেশি ঘটনা, বেশি লোক যে আমার মনে হয় 
eb) একট! সাহিতে]র বর্বরত| aag রাত্রি ধরে যাত্র গান করার মতো! ।' » 

(৩) রবীন্দ্রনাথের ধারণায় যে কোনো বস্তু রসসাহিত্যের বিষয় হতে পারে না। ভার কারণ ছল এই 
যে রুপসাহিত্য তথ্য সংগ্রহ করে না, তা BVA করে । কাজেই এমন বিষয় নির্বাচন করতে ছবে হা 
IARR করতে পায়ে এবং ষা পরিণতিতে স্থায়ী শিল্পবন্তর মর্যাদা পার । সুতরাং নির্বাচনের প্রশ্ন এখানে 
একট। এসে পড়ে | 

এখন প্রশ্ন acs কোন বিষয়কে বর্জন করব এবং কোন বিষয়কে গ্রহণ করব । রবীন্দ্রনাথ এ বিষন্ন চিত্ত 
করেছেন এবং ব্যবহারের জন্য একটি নির্বাচন নীতিও উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেন বিশ্বে কত কি আছে, 

৭ সাহিত্যের পথে, সাহিত্যধর্ম; 
& সার এরা 
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কত কি ঘটছে, ভার] সবই সভা সুতরাং বিজ্ঞানের রাজেো তাদের আলোচনা নিশ্চয় প্রশস্ত । কিন্তু 
যা লতা ভাই শিবিটারে রসমাহিতোর বিষয় হতে পারেনা । সত্য দু শ্রেণীর হতে পারে। একটি হল 
সাধারণ সত্য এবং KY হল এমন সত্য যাকে Banga ক'রে সাহিত]-রসস্থাই করা Awa দ্বিভীয়টিকে 
তিনি সাক তা বলেছেন। রসসাহিতা রচনায় দ্বিতীয়টিকেই বিষয় হিসাবে নির্বাচন করতে হবে এবং 
ষ ভা নয় তাকে বর্জন করতে হবে। অর্থাৎ সুরুচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নির্বাচন করতে হবে। 

প্রদঙ্গত উদাহতণ হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তের কথ। এসে পড়ে । তিনি যে ক্ষমতাবান কবি ছিলেন তাতে 
কো.না সন্দেহ নেই, কিন্তু কবিতার বিষয় নিবাচনে তার কোনো বিচার ছিলনা । তপসে মাছ, কাঠাল 
এমন কি পাঠা সম্বন্ধে তিনি কবিতা] লিখেছেন । এসব বিষয় কবিতা লেখা নিশ্চয় যার, কিন্তু তাতে যে 
aR? হয় তাকে ঠিক সাহিত্যিক রস বল৷ যায় না। রবীন্্রনাথ এই বিষয়টির সম্পর্কে এই RBI করেছেন 

‘মনে ত আছে যেদিন ঈশ্বর গুপ্ত পাঠার উপর কবিতা লিখেছিলেন সেদিন নূতন ইংরেজ রাজের 'এই 
হঠাৎ সহর কলকাতার বাবু মহলে কিরকম তার প্রতিধ্বনি Crore: আজকের দিনে পাঠক তাকে 
কাব্যের পরক্রিভে সহজেই স্থান দেবে ai’ ১* 

W যখন ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধনের Geary কাজ করি তখন রুচির পরিচয় দিই না। ঘর 
বিশৃঙ্খল অবস্থায় রইলেও তাকে পরিচ্ছন্্ রাখবার তাগিদ পাই না। পরিচ্ছন্ন রাখলেও তাকে সাজাবার 
প্রয়োজন বোধ করি ন!। রান্নাঘরে যখন রানার কাজ চলে তখন গৃহিণী ত! বিশৃঙ্খল অবস্থায় রাখতে 
9) বোধ করেন না) ঠিক সেইমত আমরা! আপিসকে, বিস্তালয়কে সাজাই না, কারণ সেখানে মানুষে 
মানুষে মিলন ঘটে কালের সুত্রে । 

কিন্তু যখন আমরা বাহিরের মানুষের সহিত ততটা কাজের প্রয়োজনে নয়, Afea সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য 
TENS WAS জ্ঞাপন করি তখন Sa sy বসবার ঘর রাখি । সে ঘরখানি যথাসাধ্য মনোরম কারে 
সাজতে চেষ্টা করি। তার আসবাবপত্র রুচিসন্মতভাবে সাঙ্জাই, দেয়ালে ছবি Bigs এবং ফুলদানিতে 
ফুল রাখি । NAICP কাজের oy যদি কোনো AINA দেখ! করতে বাড়ীতে আসেন তাকে আপিস য়ে 
বলাই । সে ঘর নিরলঙ্কার রাখি, কারণ সেখানে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন বোধ করি না। 

ঠিক সেইভাবে শিল্পী যখন রসবস্ত we করতে উদ্ভত হন তিনিও অন্তর হতে একটা তাগিদ পান এমন 
q3 শিল্পরসিকের কাছে স্থাপন করতে হবে বা তাকে আনন্দ দেবে | যে কোনো বস্তু ভার উপযুক্ত হয় না। 
সুতরাং নির্বাচনের একটা প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং এই সম্পর্কে যে নীতি প্রয়োগ হয় তা বলে যা রুচিসম্মত 
বা] আনন্দ উপলন্ধিকে ব্যাহত করবে না, তাকে বর্জন কর। রবীন্দ্রনাথ এই কথাটি বোঝাতেই বলেছেন 
যে সত্য এক আর সার্থক সত্য আর এক | যে বিষয় রসসাহিত্য রচনার সহায়ক তাই এক্ষেত্রে সার্থক 
সত্য বলতে হবে এই প্রসঙ্গে রবীন্ুনাধের এই মন্তব্যটি দেখা যেতে পারে-- 

'রাল্লাঘরে ভাড়ার ঘরে গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজন, কিন্তু বিশ্বজনের কাছে গৃহস্থ এই দুটো ঘর গোপন 
করে রাখে । বৈঠকখানা ন। হলেও চলে, তবু সেই ঘরেই যত সাজসজ্জা, যত WAM; Beas সেই 
ঘরে ছবি টাঙিয়ে, কার্পেট পেতে তার উপরে নিজের সাধ্যমত সর্বকালের ছাপ মেরে দিতে চায়, "> 


>E লাকি ভোর পথে, সাহ্ত্যাধর্ম : 
১% SHaTa oreo owtfir-ens | 
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এই ACH UTS কালের লাছিত্যে তিনি হুট বর্জনীয় বিষয়ের প্রতি সাহিত্যিকদের atri লক্ষ্য 
করেছেন | তীর মতে শিল্পশক্তির অভাবেই সাহিত্যিক তাঁদের প্রতি আর্ট হন, লক্ষ্য race faut 
রচনার প্রচার বুদ্ধি। তীর মতে এতে সাময়িক ভাবে হয়ত রচনার গ্রচারবুক্ষি হবে কিন্তু তা কখনই আদর্শ 
স্থায়ী সাহিত্যের মর্যাদা পাবে না। তার নিজের ভাষার এই ছুটির প্রথমটি হল 'দারিদ্রেতর আম্কালন' এবং 
fastan 'লালসার অসংযম'। 

সাহিতে] বাস্তবতা প্রবর্তন করবার উদ্দেশ্থেই দারিদ্রাকে রসসাহিত্যের বিষয় করা উচিত- এই হল এই 
শ্রেণীর সাহিত্যিকদের gfe | রবীন্দ্রনাথ তার বিপক্ষে কয়েনটি যুক্তি দেখিয়েছেন। প্রথম কথা, রস- 
সাহিতে)র উদ্দেশ্য হুল রসবস্ত সৃষ্টি করা, তথ্য প্রচার কর! নয় | দারিদ্রের বর্ণন! তথ) আহরণের উদ্দেশ্বে 
হলে তার স্থান আর রসসাহিতো থাকে না, তার ae স্থান হল অর্থশাস্্ে। দ্বিতীয়ত দারিদ্রোর 
মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়ে জনমত স্থষ্টি ক'রে দল বীধাবায়। কিন্ত সেখানে তা আর রসসাহিত্য থাকে না, 
Bl প্রচার সাহিতে) পরিণত হয়। অবশ্য তিনি Data করেন যে প্রসঙ্গক্রমে কাহিনীতে দারিজ্যের বর্ণনা 
এসে পড়ে । কিন্ত দারিদ্র্য বর্ণনা সেখানে মুখা জিনিস নয়, cols জিনিস; কারণ সেখানে তার প্রয়োগ 
কাহিনীর চরিত্রকে fags করবার api মোট কথা এট! নির্ভর করে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর । 
তার উদ্দেপ্ত যদি হয় দারিদ্র্যের করুণ বর্ণনা দিয়ে fragata গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা, তা হয়ে পড়ে 
প্রচার সাহিতা, আর তার Seng বদি হয় রস ফোটানো Bi সাহিত্যে aia পেতে অধিকারী। সেই 
কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাকে গৌণ-উপাদান বলেছেন । এই প্রসঙ্গে ভার নীচের উক্তিটি প্রণিধানযোগা- 

তোমরা যদি বল সাহিত্যের বিশেষত্ব দারিত্রোর অনুভূতি আমি বলব সেট! গৌণ ।*** তোমরা 
কথায় কথায় আধুনিক মালিক পত্রে বল, আমর আধুনিক কালের লোক, অতএব গরিবের 9 
কাদব। এরকম ভঙ্গিমা বিস্তারের প্রশ্রয় সাহিত্যে অপকার করে। আমরা ality শেখবার ary 
গল্প পড়ি না। গল্পের জন্য গল্প পড়ি 1.” সাহিত) হচ্ছে একমাত্র R যা মানুষ একলাই করেছে। যখন 
সেটা দল বাধার কোঠায় গিয়ে পড়ে তখন সেটা আর সাহিত। থাকে ন! 1৯২ 

যাকে তিনি লালসার অসংযম বলেছেন তা হল যৌন বিষয়ের অসংযত বর্ণনা । এ বিষয় যাকে বলা হয় 
e5 বা রুচিবাসুগ্রন্ত, তিনি তা নন। ভার মতে যৌনমিলন সংক্রান্ত সকল বিষয়ই যে বর্চনীয় তা নয়। 
যেখানে যৌনবুত্তি প্রেমে পরিণতি লাভ করেছে নিশ্চিত ত! রপসসাহিত্র বিষয়। ভীতির পরিচয়স্ুচক 
বৰ্ণনাও রুঢ়িবিকুদ্ধ ন! গলে বর্জনীয় নয়। কিন্ত তা যখন যৌনমিলনের 'আবরণহীন জৈবক্রিয়ার বর্ণনার 
প্রতি atr? হয় তখন Sl অবধ্য বর্জনীয় । কারণ ত! সার্থক সত্য নয়, 'বংশরক্ষার মুখ] তবটুকুতে' 
সাহিত্যরস নেই । তিনি তাই বলেছেন-- 

প্রেমের মিলন আমাদের অস্ত বাহিরকে নিবিড় চৈতন্তের দীপ্তি দিয়ে কত উদ্ভাসিত করে তোলে। 
বংশরক্ষার SARS সেই দীপ্তি নেই। শরীর বিজ্ঞানের কোঠাতেই তার প্রধান sar স্ত্রীপুরুষের 
মনের মিশনকে apia আদিম প্রয়োজন থেকে ছাড়িয়ে ফেলে তাকে নিজের বিশিষ্টতাতেই দেখতে 
পাই। তাই কাব্যে ও সকল প্রকার কলার সে এতটা জায়গ। জুড়ে বসেছে।' ১২ 
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হনে ছয়, তার প্রতিবাদের কারণ তুট। প্রথম, জৈব প্রক্রিয়ায় বিষদ বর্ণন। সাহিতারসিকের ware 
বিভ্রান্ত ক'রে লালসার প্রতি আকৃষ্ট করে। ভখন তিনি সে সাহিত্যে SRST করেন যাকে ই'রেজিতে 
বলে ঈসথেটিক ইমোশান বা আনন্দ তা নয়, একটি জৈব বুন্তিগত উত্তেজন1। সেই উন্তেজন| তাকে সাছিতিযক 
EA আশ্বাদনের অনুপযুক্ত করে, কারণ ভার জন্তু একট! মানসিক নিলিপগ্তভাব বা প্রশান্তির প্রয়োজন । 

দ্বিতীয় কারণ হুল ত' স্থরুচি fare) অসংযত যৌনবিষয়ক আলোচন! রুচিসন্মত নয়, কাজেই প্রত 
সাহিত্যরসিকের মনকে পীড়া দেয়, aaraa রলবোধের সহিত সংযম ও রুচিবোধের একটি নিবিড় সংযোগ 
aire তিনি তাই বলেছেন-_ 

'সম্প্রতি আমাদের সাহিতো বিদেশের আমদানী যে একট] বে-আক্রতা এসেছে সেটাকেও এখানকার 
কেউ কেউ মনে করেছেন নিত্য পদার্থ। ভুলে যান যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে T | 
মানুষের রসবোধে যা আক্র আছে সেইটাই fasi এখনকার বিজ্ঞানমদমণ্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে 
বলছে, এ আক্রটাই দৌর্বল্য, নিবিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।' ১৪ 


(১৪) লাহিতোর পথে, সাহিভাধর্ম 
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কথাসাচিত্য ও নাটক 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 


অনেকদিনের পুরনে। একটা কথা আদ্র আমার মনে পড়ছে । তখন আমার বয়স বেশি নয়। 
বড় cata উনিশ কি কুড়ি। Sacra ছাত্র। বীর.ম আর Atesta পরগণার সীমান্ত গ্রাস্তে ছোট 
একটি wats Basse গ্রামে একদিন এক অশাতিপর বুদ্ধ চাষী আমার কাছে এসে বলেছিল-_ 
বাবু, আমার কয়েকটি গান আছে। আমি কিন্তু লেখাপও। জানিনা । আমার সেই গানগুলি আমি 
গাইবো, আপনি একটি কাগজে সেইগুলি লিখে দেবেন আমাকে | 

আমি বলেছিলাম, কেন লিখে দেবো না? তুমি ste: আমি লিখছি। 

লোকটির নাম আমার আজও মনে আছে। বিষণদে। নিজের হাতে জমি চাষ করে, গরুবাছুর 
মাটি আর ফলল নিয়েই তার কারবার । বর্ণমালা ব! অক্ষরের সঙ্গে জীবনে তার কোনও পরিচয় 
কোনোদিন হয়নি । বড় বড় শহর সে কোনোদিন দেখেনি, এমন-কি ট্রেনে পর্য্যস্ত কোনোদিন stefa | 
গ্রামেই তার শ্বশুরবাড়ি । কাজেই ata ছেড়ে বিশেষ কোথাও যাবার প্রয়োজনও তার হয়নি। 
ছোট্ট সেই গ্রাম, আর সেই গ্রাম প্রান্তে শাল তমাল তাল আর হরীতকীর Bfage এক way fae 
সঙ্গে পরিচয় ছিল তার নিবিড় | 

এমন একজন নিরক্ষর মানুষ একটি একি করে অনেকগুলি গানই আমাকে শুনিরেছিল। আমি 
সেগুলি কাগজে লিখে দিয়েছিলাম । সে সব গানের ভাষা, ছন্দ, মিল__-ফোনোটাই ayy কিছু নয়। 
রচনা হিসাবে তাদের কোনও মূল্যই হয়ত ছিলনা fsa সেই কাগক্গখানি তার হাতে যখন আমি 
তুলে দিয়েছিলাম, তখন তার মনের আনন্দ দেখে আমার মনে হয়েছিল কী অমূল্য সম্পদই a 
সে পেলে। 

সে গ্রামে যতদিন আমি ছিলাম, লোকটি প্রায়ই আমার কাছে আলতো সেই কাগজধানি হাছে 
নিয়ে, বলতো এই গুলি একবার পড়ুন আমি শুনি | 

শুনতে শুনতে অনির্বচনীয় এক আনন্দের মমুকৃতিতে তন্ময় হয়ে যেতে! সেই মানুষটি । আপনার 
সৃষ্টিতে আপনি বিভোর হয়ে থাকতো সে। 

তখন মানুষের জীবন সম্বন্ধে কতটুকুই-বা অমর ধারণ । ভাবতাম, লোকটি পাগল। পুরো পাগল 
a হোক্‌, আধখানা পাগল যে__তাতে আমার কোনও সন্দেহই ছিল at | 

কিন্তু পরবর্তী কালে, বিষণ দের সেই সাহিত্য-কীতিকে পাগলামি বলে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা 
আমার হলো না। 

এমনি করেই সে তার অন্তরের আবেগকে প্রকাশ করতে চেয়েছিল। তাইতেই ছিল তার aa 
এমন একটি আনন্দ_যে-আনন্দ সে তার দৈনন্দিন কাজে কর্মে আর কোথাও খুজে পায়নি | 
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এই পৃথিবীর প্রতিটি area তায় মনের wie এমনি করে প্রকাশ করবার জন্ত ব্যাকুল। কেউ-ৰা 
গানে, কেউ-ব। ক'বতার, কেউ-ব। গলে, কেউ বা এমনি সাদামাঠা কথায় : 

বনের ভাবকে ছেপে রাখতে কেউ পারেনা। যেষন করে CUTS, প্রকাশ তার অনিবাধ। মলের 
দুঃখের প্রকাশ চোখের জলে, আনন্দের প্রকাশ মুখের হাসিতে | 

এম ন কর সার পৃথিবী জুড়ে মনের ভাব প্রকাশের এই লীলা চলছে প্রতিনিয়ত | 
sre ees নিয়মে আপনা থেকে যার! প্রকাশিত হচ্ছে তার! তে। হচ্ছেই, যেমনটি দেখছি আমরা 
প্রতি ÀS দেকে BEA, WEA থেকে গাছ, গাছ থেকে ফুল, ফুল থেকে ফল, ফল থেকে 
আবার Vs , 

সমগ্র প্রাণীক্গতে এমনি করেই চলতে থাকে চক্রাবর্ত প্রকাশের লীল!। 

Rigs কিন্তু এই প্রকাশের yA পেয়েছে উত্তরাধিকার সুত্রে । 

এই বিশ্বের বিধাতা ধিনি-_এই নিয়ত-প্রকাশিত fer? তারই মনের এক আনন্দের প্রকাশ । 
বিধাতার সবহেষ্ঠ সৃষ্ট মানুষ । তাই মানুষের মধ্যে সেই প্রকাশধর্মটকে তিনি সঞ্চারিত করে 
দিয়েছেন। 

তাই মানুষের মধ্যে দেখি এই প্রকাশের ব্যাকুলতা । 

আমার মনের ভাব আমি প্রকাশ করতে চাই আর একটি মনের কাছে। আমার অবস্থা 
যেমন, আপনার অবস্থাও ঠিক তেষনি। আপনার মনের কথাটি প্রকাশ করুবার জন্য আপনি টানছেন 
আর একট মনকে | 

ভাই মমৃধ্যক্রগতে দেখছি ক্রমাগত চলছে মনের AAA সন্ধান । মানুষ চাইছে মানুষকে, বন্ধু চাচ্ছে 
বন্ধুকে, স্বামী চাচ্ছে স্ত্রীকে, ZY চাচ্ছে স্বামীকে, অন্তর চাচ্ছে অন্তরঙ্গকে, আত্মা চাচ্ছে AANA | 

একটি মন তার মলের ভাব AST করছে, আর একটি মন তা গ্রহণ করছে । এতে উভয়েরই 
আনন্দ। প্রকাশ যে করছে সেও A আনন্দের জন্ত প্রকাশ করছে, যে ভা গ্রহণ করছে সেও পাচ্ছে 
সেই একই আনন্দ | 

এই থেকেই বুঝতে পারছি আমাদের জীবন-দেবতা আনন্দময় । 

কিন্ত এই প্রকাশ-লীলার যত আনন্দই থাক্‌ এ হলে! গিয়ে ব্যক্তিবিশেষের । এ শুধু এক! আপনার-_ 
এক! আমার । এখানে আপন-পর ভেদাভেদ বর্তমান | 

এ প্রকাশ ভাই AB সীমা বন্ধ-_স্বার্থসন্বন্বযুক্ত । 

এই প্রক্কাশেরই আর একটি রূপ আছে সেও মানুষের মনোভাবের প্রকাশ। কিন্তু সেটি হয় 
দ্বার্দলেপহীন, নিজববজিত। সে ভাব প্রকাশের পশ্চাতে থাকে একটি সক্রিয় aa স্লনীশক্তিনম্পরর 
সেই মন দিয়ে এই প্রকাশ্টিকে রচন| করতে হয়, স্থষ্টি করতে FA | 

এইরকম মন নিয়ে যাঁর! জন্মগ্রহণ করেন তার! Stews মনের ভাবটিকে শুধু প্রকাশ seed নিশ্চিন্ত হতে 
পারেন না, লে চাববস্তকে SIA রচন। করেন মনের মাধুরী মিশিয়ে _-একাগ্র তন্ময়তায় তাকে শিল্পসৌন্দর্য- 
afoe করে এমন একটি যহিমমর রূপ cra—faeq গণ্ডী অতিক্রম করে সে বিচিত্র প্রকাশ হয় সর্ব- 
সাধারণের ইপভোগের বন্ধ | 
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এই শিল্পসমূদ্ধ ভাবপ্রকাশকে ই আমরা বলি সাহিত)। 

সে সাহিত্যের বিচারের একটি মাপকাঠি আছে। শুধু রচনানৈপুণো cay অর্জন করলেই ত! শেষ্ঠ 
সাহিত/ হয় না। তাকে হয়ে উঠতে হয় একান্ত সত্য, হয়ে উঠতে হয় রসাশ্রিত। 

এই সাহিতে)র সাধন! বড় শক্ত সাধনা | 

জীবনদর্শনকে ভ্রশবনলতে) উপনীত করে দেবার সাধনা | 

সুনিপুণ শিল্লীরচিত সাহিতাও বার্থ হয়_ফদি না সেট অপরের হৃদয়ে গিয়ে রসোবীর্ণ হতে পারে | 
রসোত্রীর্ণ না হলে হৃদয়ের অন্বভূতির কেন্দ্রভুমিকে সেট স্পর্শ করে না। 

এই FAB হচ্ছে সাহিত্যঙ্গগতের প্রাণবস্ত | 

এই রদমাধু্ এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে সাহিতাহুষ্টির সঙ্গে ayy হয়ে মিশে থাকে যে, তাকে চোখে তো 
দেখাই যায় না, এমনকি সমগ্র রচনার মধ্যে কোথায় তার অবস্থান তারও কোনও হদিশ মেলে না। 

সাহিতা যিনি az? করেন_ধিনি কৃতী সাহিতাশ্্র্ট।_তিনি তার হৃদয়সমৃদ্রমন্থবন-কর! 'ভাবরস 
ভ্ঞাতলারেই হোক fara অজ্ঞাতসারেই cole এমন সুকৌশলে তার রচনার Bez Bets করে ঢেলে 
দেন যে তার ক্রিয়া প্রকাশ পায় পাঠক-পাঠিকার অস্তলৌকে । পাঠক-পাঠি+! সেই রস আস্বাদন করেন। 
আস্বাদন করেন দেহের কোনও Bn ইন্দ্রিয় দিয়ে নয়। অতীন্দ্রিয় vq মানসলোকে তার বিচিত্র অনুভুতি । 

রবীন্দনাণ তাই বলেছেন--'হৃদি দিয়ে হৃদি অনুভব ।' 

এই রসান্ুভূতি যে কেমন, কি জাতীয় বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেবার সাধ্য কারও নেই | তাই মহাজনের! 
এর ব্যাখ্যা করেছেন--ত্রহ্মস্বাদ সহোদর বলে | 

ANA মনোজগতে এই সাহিত্যরসাহু হৃতি যে কত ps, কত 'অমূলা সম্পদ--এই থেকেই তা আমর! 
বুঝতে পারি | 

SH অর্থাৎ ভগবানের সত্তার উপলব্ধির যে আপস্বাদ, যে আনন্দ--সাহিতারসাম্থরঘির আশস্বাদের হধোও 
সেই সমধর্মী মিল বর্তমান । 

মহাযোগী AAW পরমহংসদেবের APA কথা আমরা! পড়েছি । ভগবানের পরম স্বাদের উপলব্ধি 
তার যখন হতে! তখন সে আনন্দ তিনি জাগ্রত চৈতন্তে ধরে রাখতে পারতেন ay) দেহধারী কোনও 
মানুষের পক্ষেই বোধহয় তা সম্ভব নয়। সেই পরমানন্দে SIIN হয়ে fares সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন 
ভিনি। তারপর তার চেতন৷ যখন ফিরে আলতো! মগ্রচৈতগ্ভে পে আনন্দের Beefs কি প্রকার, সেকথা 
তিনি প্রকাশ করতে পারতেন না। বলতেন, এ যে কি আনন্দ, কতখানি আনন্দ, কেমন আনন্দ তা 
প্রকাশ করে বুঝিয়ে বলবার সাধ) মানুষের নেই। সেই সচ্চিদানন্দের অনুভূতি মানুষের সমগ্র চৈতন্ত- 
শক্তিকে কি রকমভাবে কতখানি আনন্দপুতত এবং কতখানি অভিভূত করে ফেলে, তাঁর fags বিবরণ 
মানুষের প্রিহয। কোনদিন উচ্চারণ করে বলতে পারে না বলেই বলা হয় ত্রহ্গীস্বাদ কোনোদিন উচ্ছিষ্ট 
হয়নি! কোনোদিন হবে না। 

এই ত্রন্ধাম্থাদের সহোদর বদি হয় সাহিত্যের রসাস্বাদ, তাহলে যে রসম্রষ্ট! তার সাছিত্যস্থইিকে রসোহীর্ণ 
করে পাঠকের হৃদয় মনকে IQS অনুতৃতিতে অভিভূত কয়ে তুলতে পারেন, তিনি নমন্ত | 


i AEI rete art শোতে RERNA Aceh | 
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একে আরও ডাল করে বুঝিয়ে বলবার ক্ষমতা আধার নেই। আনি নিজে একজন সাহিতাসেবী | 
লাহিভ্যের mata fara যখন প্রবেশ করেছিলাম তখন আমার বয়ল ছিল অপরিণত, জ্ঞানবুদ্ধি ছিল 
সীমাবন্ধ। মানুষের প্রতি অরুত্রিষ ভালবাসাই ছিল আমার একমাত্র মূলধন | সেই মূলধনটুকু Aw করে 
সুরু করেছিলাম পথযাত্রা। সেই পথপরিক্রম! আমার আজও চলেছে । কখনও বিপথে চলেছি, পথ 
হারিয়েছি, আবার ঠিক পথে এসে গেছি হাতে ধরে কেউ কখনও পথ দেখাননি, পথের নিশানা কাউকে 
চিজ্ঞালা ods করিনি । এ আমার অহন্ধারের বাকা নয়, এই আমার বিধিলিপি । পথের নির্দেশ পেয়েছি 
শুধু আমার পূর্ববর্তী অহাজনদের কাছে। তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি। আর অনুসরণ করেছি 
farsa অস্তরের নিদেশ | 

93 রুক্ষ মাটি দিয়ে গড়া পশ্চিমবঙ্গের কয়লাকুঠির দেশে আমার জন্ম। সমাজের সবচেয়ে অবজ্ঞাত 
অবহেলিত মানুষদের দিয়ে আমি গড়েছিলাম আমার লাহত্যের সংসার । করলাখাদের পাতালপুরীতে 
চারিদিকে কালো কয়লার পরিবেইনীর মধ্যে কালো কালো ইম্পাকঠিন স্বাস্থামুন্সর যে মাহুবগুলি শক্ত 
গাইতি চালিয়ে সারাদিন কয়লা কাটে, ছাড়ি cote বাউরি বাগদি মৃতু)ভয়হীন হুঃসাহসী বারা 
ডিনাষাইটের পল্তেয় আগুন দিয়ে ‘পিলার ব্রাসটিং' করে, যাদের না হলে একটি দিনের জন্য খাদ চলে না, 
অথচ যাদের ATT বলে কেউ গ্রাহাই করে না, আনি সেই তাদের নিয়ে আমার কল্পনার স্বর্গ রচনা 


FTI Lat | 
কেন করেছিলাম তার কোনও কৈফিয়ৎ দিতে পারবে a শুধু বলতে পারবে! তাদের দেখেছিলাম». 
খুব কাছ থেকে । , 


daga আর সাওতাল পরগণ! যেখানে হাত মিলিয়েছে, তারই কাছাকাছি ছোট একটি গ্রাম । গ্রামের 
নাষটি বড় gaai রূপসীপুর । সেই গ্রামে আমাকে থাকতে হয়েছিল কিছুদিন । শাল তমাল mem 
আর হুরশীতকীর জঙ্গল পেরিয়ে একটি স্কুলে পড়তে যেতাম । শ্যামরূপা সেই বনানীপ্রান্তে ছিল সাওতালদের 
বন্তি । তাদের ছিল ছোট ছোট মার খর, IIRA দেহ, সহজ সরল জীবনধাত্রা, আর সবচেয়ে 
বড় কথ) ছিল তাদের অনন্তন্ুন্দর চরিত্র । ছিল পবিত্র সুন্দর হালি, অমিতবীর্ষ সাহস। ঈশ্বরবিশ্বাসী, 
সত্যবাদী আর facefes | 

একজন feast তাদেরই কয়েকজনকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গেল কয়লাকুঠির দেশে । অসভ্য 
সাওতাল এলো! সভ)তার আলোকে ৷ যে-সময়ের কথা বলছি, 'অধিকাংশ কয়লাকুঠি তখন ইংরেজ বণিকের 
হাতে ৷ আলোতে Sach কালো কয়লার কুঠি তখন ঝল্মল্‌ করছে। চোখ ধাধানো সেই আলো 
এসে লাগলো কালে-কালো সেইসব তরুণ তরুণীর চোখে । যে অভাব তাদের ছিলনা সেই অভাবের 
বোধ জাগলো তাদের মনে | বনে-জঙ্গলে তাদের যেন কিছু না থেকেও সবই ছিল। এখানে যেন অনেক 
থেকেও কিছুই নেই | 

ধীরে-ধীরে সভা হতে WR করলে! অসভ্য Atesta | 

বিলিতী মদের আস্বাদ পেলে! । বিড়ির বদলে লিপ্রেট। শিখলো মিথ্যা কথা বলতে, আর চললো 
যৌনজীবনে ব্যভিচার | 
এইখানে দেখেছিলাম মংয়াকে আয় মালাকে | 
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AEA প্রলোভনেও তারা হার মানলে ন|। মিথ্যার কাছে নতি স্বীকার করলে না কিছুতেই | 

তাদের জীবনের সে এক বিচিত্র কাহিনী | 

বিমুগ্ধ বিস্ময়ে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন | 

মানুষের হাদয় সিংহাসনে সগৌরবে বিরাজ করবার মত Braces মনুষ্যত্বের সে কি মহিমাময় প্রকাশ! 
নিতান্ত অশিক্ষিত এবং সাঁওতাল ধুবক-ঘুবতী কোথায় পেলে সে facia তেজন্দ্িতা ? 

আনন মৃত্যুর AY যে মনুষ্যত্ব পরাজয় স্বীকার কয়ে না__অবহেলিত ক্ষুদ্র মানুষের সেই বৃহৎ মর্ধাদাই 
আমাকে প্রেরণা জাগিয়েছিল তাদের কাহিনী রচনা করবার । 

তখন আমি সাহিত্য কাকে বলে তাও জানতাম না, গল্প কেমন করে রচনা করতে হয় তাও 
জানতাম না । 

সাহিত্যের আর একটি বিভাগ আছে যার নাম নাট/সাহিত্য | 

নাট)সাহিঘ্য বলতে তখন আমার চোখের সুমুখে ছিল 'লেটে।' আর 'যাত্রা' | 

লোক সাহিভেয লেটোর নাম আজকাল কেউ করেনা । stay এই লেটে| আন্মকাল 'অবলুপ্ু | 
কয়লাকুঠি অঞ্চলের পল্লীগ্রামে বাউরি বাগদি হাড়ি ডোম-_-এই সব greys ছিল তার পৃষ্ঠপোষক | 
লেটো তারাই রচনা করতো, তারাই অভিনয় করতো, তারাই দেখতো, তারাই আনন্দ করতো । 
তখনকার দিনের ভদ্র এবং সভ্য ধার] ছিলেন তারা এই লেটোর আসরের পাশ মাড়াতেন না। 
fara সমস্যা’ নামে একটি লেটোর পাল! সংগ্রহ করে রেখেছিলেন শীপাচুগোপাল রায়। ডক্টর সুকুমার 
লেনের সৌজন্তে সেটি আর! পেয়েছি | 

‘আর একরকমের লেটো আমি দেখেছি। স্বাস্থযবতী যুবতী মেয়ের! KETAT সুরে গান গেয়ে আর নেচে 
পাল! গান শোনাতো । সবই রাধাকৃষ্ণের মিলনবিরহের কথা । 

সেকথ। এখন থাক | দেব! যাউরির ‘বিষম সমহ্যা'র কথাই বলি! নেব! বাউরি মালে নিবারণ বাউরি । 
একটি মুসলমান ছেলে খুব সুন্দর বেহাল! বাজাতে! । শশী ডোমের কণ্ঠস্বর ছিল বেশ ভারি। সে হিরে! 
লাজতে! | 

যাত্রার মত আসর হয়েছে। চারিদিকে লোকজন বসেছে । মাঝখানে খানিকটা জায়গা ফাক1। 
সেইখানে মন্ত্রী এসে বসলে। মাথায় হাত দিয়ে। মন্ত্রীর বৌ এলো। পরণে চওড়া পাড় শাড়ি। গায়ের 
রং কালো । এসেই বললে, হ্যাগো তুমি এমন করে গালে হাত দিয়ে বললে যে? কি ভাবছো ? 

মন্ত্রী বললে আমার আবার ভাবনার ভাবন1? সার! রাজ্ির ভাবনা আমার মাথায় | 

বৌ বললে, রাখে! তোমার ভাবন! | চল যাবে চল। 

মন্ত্রী বললে, কি রেধেছ বল দেখি? 

বৌ বললে, str মাছ রে'ধেছি লাঁউএর শাক দিয়ে | 

AVIS করে ঝোল্‌ টানলে মন্ত্রী। বললে, আর কি রে ধেছে। ! 

বৌ বললে, পোয়াল ছাতু রে ধেছি সরষে দিয়ে | 

মন্ত্রী বললে, আর? 

বৌ বললে, আবার কি? পাস্তা ভাত আছে জামবাটিতে । 
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আর ? 

_ a, আর কিছু নাই। গাছে সপোরে আছে। খাবি যখন, তুলে দিব গোটাকতক ? 

- তা হলে আমি আজাং করে ত্যাল মেখে ডুব দিয়ে আসি পখোরে। 

বলেই মন্ত্রী গায়ের ওপর হাত চাপড়ে চাপড়ে তেল মাখার অভিনয় করতে লাগলো! | 

মন্ত্রী ৰৌ সেই অবসরে বড় একট। জাম-বাটি এনে মন্ত্রীর সামলে নামিয়ে দিয়ে বললে, লাও, ভাতগল। 
ara ছাম্‌ করে খেয়ে লাও ঝপ. করে। রাজিযর ভাবনা ভেবে ভেবে হুভোন্িমা ধরে ষাবেক্‌। শরীরটে! 
যেবাতার যতন ইয়ে গেল। 

মন্ত্রী খেতে বসেছে, এমন সময় আসরের বাইরে থেকে ডাক এলো- মম আছে হে? মন্ত্রী? 

Mal বললে, E রইছি। কেনে? 

বে ডাকছিল সে ভেতরে ঢুকলো । বললে, রাজার পিরাদা আমি। রাঙ্গা তলব করেছেন তুমাকে | 
ধুৰ জরুরী তলব | 

বলেই সে চলে গেল। 

সে চলে যেতেই মন্ত্রীর বৌ হুন্‌ করে উঠে দীর্ডালো। বললে, মুখপোড়া কী বলছিল? এসেছিল 
কেনে! 

মন্ত্রী বললে, দেখেছিল খেপী, রাগ্যের ভাবনায় আমার খাবার শোবার সাবকাশ নাই। রাজা 
ডেকেছেন। আমি চললম। 

মন্ত্রী উঠে বেরিয়ে গেল আদর থেকে | 

এইবার রাজা উঠে দাড়ালো । একই চেহার!, তফাৎ শুধু রাজার মুখে গোফ, আর গালে গাপলাট্রা । 

আসরের বাইরে থেকে মন্ত্রী ডাকলে, রাজামহাশয় আছ? 

রাজা বললে, আছি। অগ্রসর-__যন্ত্রী ! 

মন্ত্রী আসরে ঢুকলো । রাজার কাছে এসে বললে, আমাকে ডেকে পাঠাইছেন হুজুর ? 

রাজ! বললেন, হ। ডাকেছি। ইদ্দিকে পড়েছি এক বিষম সমিস্তায়। এই সমিম্তার ভাবনার আমার 
মাথাটো গরম হয়ে গেল। রেতে ঘুষ নাই, খেয়ে সুখ নাই। এই সমিশ্তের ভাঙ্গানি যে করে দিতে 
পারৰেকৃ, সে যদি ব]াটাছেলে হয় তো তাখে আমি অর্ধেক stale দিয়ে দিব, আর যদি বিটিছেলে হয় 
তো তাকে আবি বিয়া করযো। 

মন্ত্রী বললে, ahead) কি মহারাজ ? 

রাজা বললে, আকাশে কি নাই ? 

মন্ত্রী ভাবনায় পড়লে। | È AID বেটে । 

রাজ! বললে, শহরে তুমি ঢোল দিয়ে দাও। এর ভাঙ্গানি আমার চাই। একদিন ম। এর সময় দিল । 
ভার মধ্যে না পেলে তুমার গদ্দান যাবেক্‌। 

মন্ত্রী চেচিয়ে উঠলো । আমার গর্দান যাবেক কেনে? 

রাজ] বললে, তুমি মন্ত্রী ইয়েছ কেনে ? এই আমার শেষ কথা। 

বাজ! বলে পড়লে |! 
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মন্ত্রীর বৌ উঠলে! | 

মন্ত্রী তখন গালে হাত দিয়ে বসে আছে। 

বৌ বললে, কি হইছে? এত WANA কেনে ? 

TH মললে, AM মহাশয় বললেক্‌ এক ভাষণ aly] | একদিনের ভিতরে afata ভাঙ্গানি চাই | 
ন! হলে আমার গর্দান যাবেক । আর ঠিক ঠিক ভাঙ্গানি যদি দিতে পারি, অর্দেক রাজতি পাব । কে জানে 
কি আছে আমার কুপালে। 

বৌ বললে, সমিশ্তেটে। কি-আঙষাকে বলবে ? 

মন্ত্রী বললে, সে তুর কম্ম লয়। 

বৌ বললে, তা হলেও শুনি। 

মন্ত্রী বললে, আকাশে কী নাই? 

অন্্রী-বৌ শুনেই বলে উঠলো, ও মা, এই AID ? আকাশে খাদ নাই। 

শুনেই মন্ত্রী আনন্দে একেবারে আম্মহার! হয়ে গিয়ে নাচতে আরস্ত করলে। 

এই সময় বেহালাদার উঠলো! Sta কারদানী দেখাবার জন্তে | 

মন্ত্রী-বৌ বললে, আহলাদে আটখানা হয়ে গেলে যে? 

মন্ত্রী বললে, হ gar CAM তুই ary আর্দেক রাঙ্গত্যি পাৰ। এতদিনে আমার কুপাল 
ফিরলো | 

মন্ত্রী-বৌ বললে, আমাকে fess সোনার নথ গড়াই দিতে হবেক। লারবো বললে চলবেক্‌ নাই । 

মন্ত্রী বললে, হ হ দিব খেগী দিব। তুখে সোনার নথ দিব, বাওঠা দিব, বাজু দিব । 

বলতে বলতে বেরিয়ে গেল আসর থেকে । মন্ত্রীর বৌও চলে গেল ভার পিছু পিছু | 

আসরের বাইরে গিয়ে মন্ত্রী চটুকরে মাথায় একট! পাগড়ী বেধে FACT | 

তারপর ডাকলে, রাজামহাশয় আছে? গাজামহাশয় | 

আসরে ata] তখন উঠে দাড়িয়েছে । বললে, অগ্রসর AR | 

AT আসরে ঢুকলো | 

রাজ। বললে, আমার সমিম্তার কি হলো? 

মন্ত্রী হাসিমুখে বললে, কী AAI হুজুর ? 

রাজ! বললে, আকাশে কী নাই। 

মন্ত্রী তক্ষুনি বলে দিলে, আকাশে কয়লার খাদ লাই। 

রাজ! একটু ভেবে বললে, হঁ ঠিক ঠিক বলেছ তো৷। এ ভাঙ্গানি কে বললেক ? 

মন্ত্রী বললে, আনি | 

রাজ। বললে, বেশ। তুমাকে আমি অর্ধেক রাঁজত্যি দিব । বল, মা-দুগ গার পাটাতে হাত দিয়ে বলবে 
বল যে এ ভাঙ্গানি তুমি তুমার মাথা থেকে বার করেছ, আর কারু সাহায্য লাও নাই। 

মন্ত্রীর ভয় WAY) এত বড় মিছে কথাটা সে মা-দুগ্‌গোর কাঠাষে হাত দিয়ে বলবে কেহন করে? ভার 


‘Bia aig raž ॥ £A আকার atotTatwt ॥ 
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রাজা বললে, কী ? 

মন্ত্রী বললে, এ ভাঙ্গানি আমি করি নাই । 

রাজা বললে, তা হলে কে করলেক ? 

mel বললে, আমার পরিবার । 

রাজা বললে, তবে তাকে আমি fan করবো । তাকে আনতে রাজবাড়ি থেকে পাল্কি যাবেক। 
বেশ করে সাজাই-গুজোই পাঠাই দাও গা । সে হুবেক আমার পাটরানী | 

আর থেকে মন্ত্রী বেরিয়ে গেল । রাজা বসে পড়লো । মন্ত্রীর বৌ এলো। 

মন্ত্রী কাদতে কাদতে এলে! তার পিছু পিছু | 

মন্ত্রীর বৌ বললে, এ কী হলে তুষার ? হাসতে হাসতে গেলে আর কাদতে কাদতে ফিরে এলে যে ? 

মন্ত্রী বললে, আমি বলে ফেলাইছি। 

বৌ বললে, কি বলে ফেলাইছো ? 

রাজামশাই বললেক, ভাঙ্গানিটো কে বললেক ? আনি বললাম, আমার পরিবার 

বৌ বললে, তারপর ? 

মন্ত্রী বললে, রা্ঞামহাশয় বললেক্‌ আমি তাকে বিয়া করবো। 

WHA বৌ আনন্দে নাচতে লাগলো, বললে, বল কি গো? তা হলে তো আমি রাজরানী হব । 

এই বলে সে গান ধরলে -. 

আকাশে ফুটেছে ফুল পরাণ হলো আকুল 
বাওড়ে নড়িছে যত পাতা | 
স্ত্রীও গান ধরলে _ 
ধরণে ফাটিছে মাটি ফাটগে ঢুকলো হাতি 
আমি তবে দীড়াই Fey? 

গান শেষ হলে মন্ত্রীর বৌ বললে, আমি তা হলে রাজবাড়ি চললাম | 

মন্ত্রী তার পথ আগলে দাড়ালো । বললে, এই গ্ভাখ, আমি তবে আত্মঘাতী হলম। 

এই বলে সে তার ব্যাকারির তলোয়ারট| বুকে ঠেকিয়ে বললে, এই আমি মরলম | আমার রক্তে তুমি 
পা cete, আলতা পর, তারপর রাজবাড়ি যাও | 

এমন সময় রাজা হুন করে উঠে দাড়ালো! । বললে, আমি শুনেছি তোমাদের কথ। সব। মন্ত্রী এলো, 
তোমাকে আহি অর্ধেক রাজত্যি দেবো । তোমাকে আম্মঘাতী হতে Aras নাই । 

বলেই রাজ! বসে পড়লো | 

মন্ত্রীর বৌ বললে, চল, এবার খাবে চল। 
মন্ত্রী বললে, না খাব নাই। 
কেনে? 
—ofa যে রাজবাড়ি যেতে চাইছিলে। 
বৌ বললে, তুমি যে আম্মঘাতি হচ্ছিলে ! 
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মন্ত্রী বললে, তুমি রাঙ্জাকে বিয়া করে পাটপানী ere | 
বৌ বললে, না। কথ খনে] না । 
মন্ত্রী বললে, তবে কি করতে ? 
বৌ বললে, আমি রাজাকে যেয়ে বলথম্-__রাজামহাশয়। হাড়ি বাউরিদেরই শাঙা হয়। বামন-কায়েতের 
শা হন না। আর রাজা তে! হাড়ি বাউরি লয়! 
মন্ত্রী খুশি হলো । বললে, সত্যি? বলেই বৌএর হাত ধরলে । 
হাত ধরাধরি করে দু'জনে নাচতে লাগলো নাচ আর গান — 

যতদিন দেহে রহিবেক প্রাণ 

তুষি আমারই, আমি তোমারই । 
লেটো শেষ হলো। শ্রোতারা সমস্বরে বলে উঠলে — 

হরি হরি cate! 


ছেলেবেলায় দেখা আমার নাটকের চেহারা এই রকম । আমার সহপাঠী বাল্যবন্ধু নজরুল ইসলাম 
এমনি একটি লেটোর দলে কয়েকটি গান লিখে দিয়েছিল | আসরের মাঝখানে বসে বসে একদিন তাকে 
আমি ঢোল বাজাতেও দেখেছি | সে সব অবশ্য তার সখের ব্যাপার । 

তারপর দেখলাম যাত্রা | 

অনেক বড় পর্যস্ত farada আমি দেখিনি। আজকাল যেমন পল্লীগ্রামেও থিয়েটারের ছড়াছড়ি, 
আমাদের কালে সেরকমটি ছিল না। 
কলকাতায় না এলে থিয়েটার দেখা যেতো T | 
অথচ তখনও পর্যন্ত কলকাতার নামই শুনেছি oy কলকাতা চোখে দেখিনি | 

কাজেই কথাসাহিত্য বা নাটক সম্বন্ধে যেসব কথা লিখছি এসব আমার পরবর্তী কালের ভাবনা। 
থিয়েটার দেখ! দূরে থাক, থিয়েটারের একখান! ছাপা নাটক পড়তে পেতাম না। না পেতাম নাটক, 
না পেতাম নভেল । যেখানে থাকতাম, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্্র_সকলেই ছিলেন asta | 

কেমন করে*পিখতে হয় জানি না, কেন লেখে তাও জানি না, তবু লিখে চলেছি | 

লিখে চলেছি, কিন্ত তৃপ্তি পাচ্ছি না কিছুতেই । সেই অতৃপ্ত মন fala হাহাকার করে ফিরছি | 
মন যেন আমার বান্তবসত্তার AF গণ্ডি ক্রমাগত অতিক্রম করতে চায় । রূপ:ঃথার বই ছিল করেকখানি 
আর ছিল রামায়ণ, মহাভারত । বারবার সেই এক কথা পড়ি আর নিজেরই রচিত saatais নিজেই 
বিচরণ করে আনন্দ পাই । মন যেন উধাও হয়ে চলে যেতে চায় সংসারের মলিন্তা।, সঙ্কীর্ণতা, দারিদ্র্য, 
মিথ্যাচার থেকে দূরে--বহুদূরে তেপাস্তরের মাঠ পেরিয়ে সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে পক্ষীরাজ্জ ঘোড়ায় 
চড়ে রাজকন্তাকে জয় করে আনতে ৷ রামায়ণ পড়ে চলে যাই অধোধ্যার রাজপুরীতে, চলে যাই দণ্ডকারণো, 
লক্মণকে ভালো লাগে, সীভাকে প্রণাম করি মনে মলে । মহাভারত পড়ি, সে যুগের সেই মহিমাময় 
ভারতবর্ধকে চোখের সামনে দেখতে পাই । কত বিচিত্র চরিত্র, কত বীরের কত অপরূপ কাহিনী, কত 
সকৃতি, FS ggfs. AVISAT কত রকমের কত মনোরম প্রকাশ. জীবনের কত বিচিত্র লীলা | 
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এইসব পড়ে বুঝে পারি-_মাহ্ষের acre] EE ধেখানে গভীর, মনের সম্বন্ধ যেখানে NFAT 
সেইখানেই মানুষের আনন । অর্থাৎ যেখানে সত্যের উপলব্ধি আনন্দও সেইখানে | 
যাকে চিনি না ছানি না, সত্যের উপলব্ধি সেখানে অসম্পূর্ণ । সেখানে আমাদের আনন্দ নেই । মানুষের 
FIZE WHAT কাছে এই:অঙ্গানাকে জানার, অচেনাকে CSATA, তুচ্ছকে বৃহৎ করে। সামান্তকে AAD 
করে CENA | 
মামি নিজে আমার grote দিয়ে যা দেখি, তা হয়ত সম্পূর্ণ নাও হছে পারে। কিন্তু সাহিত্যকার কিংব! 
নাট্যকার যখন তার JAAT মৃতিটি রচন। করে আমাদের চোখের ALATA তুলে ধরে তখন আমার দেখার 
মধ্যে কোথাও কোনো ফাক থাকে না, কোথা ৪ কোনো ফাকি থাকে না। যে ছিল শুধু পরিচিত সে হয় 
অস্তরগ TE হৃদয়ের খুব কাছাকাছি এসে দীড়ায় | 
কোনো ঘটনার কোনে! সত্যের হুবহু বর্ণনাই কিন্ত সাহিত্য ay) সতাকে যতক্ষণ-ন| হৃদয় দিয়ে 
উপলব্ধি করে, সাহিভ্যক, শিল্পী, নাট্যকার ততক্ষণ তাকে প্রকাশ করতে পারে না। প্রকাশ করলেও তা 
হৃদয়গ্রাহ হর না। হৃদয় দিয়ে সত্যকে পাওয়া মানেই সেই সতোর মধ্যে আনন্দের আবিষ্কার | সত্যের 
আনন্দরূণ অনৃতরূপই শিল্পী-সাহিত্যিক :নাটযকারের একমাত্র লক্ষ্য । 
শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট)কার তার আবিষ্কারের বিশ্ময়কে সেই 'আবিষ্ধারের আনন্দকে তার হৃদয়ের 
34 দিয়ে চিহ্নিত করে প্রকাশ করতে চান সর্বজনসঙক্ষে । 
তা বদি না হতো তা হলে আমাদের এই চোখে-দেখা জগৎ চিরকালই নিতান্ত সংকীর্ণ সংকুচিত হয়ে 
থাকতে]| CA জগং কখনও হৃদয়ের জগৎ হয়ে উঠছে] aL | এমনি করে শিল্পী আমাদের সেই BRIT জগতে 
আনন্দরাজোর সীমানা ক্রমশঃ বাড়িয়েই চলেছেন | 
এই হৃদয়ের কারবারে fafa যতখানি কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন_-+সাহিত্য ও নাট্যজগতে তিনি তত বড় 
AZIF) যেসব কৃতী মহাঙ্গন মানুষের এই হৃদয় রাজ্যের অপরূপ এবং পরমাশ্চর্য লাঁলাবৈচিত্রোর সঙ্গে 
মামুযের পরিচয় নিবিড়তর এবং ঘনিইতর করে তুলতে পারেন, হৃদয়রাজ্যের পরিধি যিনি as বেশি বিস্তৃততর 
করে তোলেন, মানুষ তার Wafers তত বেশি সম্মান দেন। 
এই প্রসঙ্গে একটি দিনের একটি ঘটনার কথ! আমার মনে পড়ছে । সেটি এখানে না বলে 
পারছি না। 
একবার এক সাহিতহ]সন্ভায় গেছি--সভাটি ছিল কোনো এক -বিখ্যাত কলেজের মধ্যে। বহু ছাত্র 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষের দিকে সভাপতির ভাষণ তখন শেষ হয়ে এসেছে একটি ছাত্র 
আমাকে আক্রমণ করে বসলো। সকলে হাহা করে তাকে নিষেধ করতেই সে অপেক্ষা করে রইলো 
সভা ভঙ্গ হবার। AS ভাঙলে সে আমার কাছে এসে (উদ্ধতভাবে ag বিনীত ভাবে ) বললে, হৃদয় 
হৃদর তো৷ করছেন খুব, কিন্ত হৃদয়ধর্মী সাহিত্য তো মেলোড্রাষার পর্যারভূক্ত । ইউরোপের সাহিত্য মামি খুব 
ভালো! করে পড়েছি সেখানে দেখছি--হদয়ের চেয়ে নাইডিয়।, সাইকোলজি-_'এই সবের প্রীধান্ত বেশি | 
ঠিক এই কথাগুলিই সে বলেছিল। সেদিন কিন্তু তাকে জবাব দেবার অবসর আমি পাইনি। 
কর্তৃপক্ষ ছেজ্টেকে তিরস্কার করে থানিয়ে দিয়েছিলেন । খ।সতে সে বাধ্য হয়েছিল। আমাকেও কিছু 
বলতে দেন নি। " 
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উচিত হয় নি। ছেলেটির মনে যে প্রশ্ন জেগেছে ভার মীমাংসা হওয়া উচিত। সম্ভার শেষে তাকে 
আমি আমার বাড়িতে আসতে বলেছিলান। কিন্তু সে আজও আসে নি। আঁসেনিবোধহয় জজ্জায়। 

ছেলেটি বোধহয় বলতে চেয়েছিল সাহিত্য ভাব ও মনস্তব্বের say) বলতে চেয়েছিল afareq কথা 
- জ্ঞান-বিজ্ঞানের Fe] | 

সতি)ই তে।| আজকের পৃথিবীতে জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিধি অতিমাত্রায় fase হয়ে পড়েছে। মস্তিষ্কের 
জয়জয়কার সর্বত্র । এখন সাহিত্য যদি শুধু হৃদয়ের জয়গানে মুখরিত হয়, মন্তিফের খোরাক যদি তাতে 
না থাকে তা হলে আধুনিক কালের ছেলেদের ধারণা-_সে সাহিত্য সাহিত্যপদবাচাই নয়। 

অত্যন্ত ভুল ধারণা । জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার অবশ্য মস্তিফণদিয়েই করতে হয়। আর সে আবিষ্কার 
আমাদের ATA চমৎকার চমক লাগায় সত্য, কিন্তু তাকেও উপলব্ধি করতে হয় হৃদয় দিয়ে। তাই 
হৃদয়কে বাদ দিয়ে শুধু afas 'অর্থাৎ জ্ঞানের কথা দিয়ে তথ্য দিয়ে যদি আমাদের সাহিত্যকে আমরা মণ্ডিত 
করে তুলি তা হলে বোধহয় সে সাহিত্য একটুখানি নীরস এবং শুদ্ধ হতে বাধ্য। afes, জ্ঞান, বৃদ্ধি 
_ মানে হচ্ছে গিয়ে বিচারের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি। অর্থাৎ যাকে বুঝলাম না তাকে বুঝতে পার1। 
এই বিশ্বনিখিলের গোপন aga বুদ্ধি দিয়ে জ্ঞান দিয়ে মন্ডিফ দিয়ে মানুষ যখন বুঝতে পারে তখন সে আনন্দ 
পায়। গাছের ফল মাটিতে পড়ে, পৃথিবী vice প্রদক্ষিণ করে, জন্মাবধি যে বোবা, কানে সে 
শুনতে পায় ন!- এ্যাটম্‌, হাইড্রোজেন, afara afa আর ৪ gea রকমের আবিষ্কার, গাছাড়া 
মানুষের মনোদ্দগতের অনাবিষ্কৃত নানান তথা--এই সব জ্ঞানবুদ্ধির গোচরীভূত SI এ-সব জানাবার 
জন্য সাহিত্য নয়। তার জন্য বহু as আছে। এ-সব একবার জানলেই ফুরিয়ে যায়! হবার জানবার 
প্রয়োজন হয় AT | 

কিন্তু মানুষের হৃদয়-রহুস্তের রসরূপ বারংবার জেনেও তার জানার শেষ হয় না। একটি হৃদয়ের রহস্থ- 
কথায় আর একটি হৃদয় যদি একবার মুগ্ধ হয় তো হৃদয় তাকে আর কিছুতেই ভুলতে পারে না। 
বাত্রংবার সেই তার ভালোলাগার বস্তুটির কাছে ছুটতে চায়, ভালোলাগার অপরূপ sashes মন দিয়ে 
বারবার অনুভব করে মনে এক অভূতপূর্ব রসের সঞ্চার হয়। এই Waifs এমন এক NS rq যাকে 
এককথায় অনির্বচনীয় বলা চলে | 

তাই বলে মন্তিদ্ধের AANA যে একেবারেই নেই তা নয়। বথেষ্টই আছে। মননধর্মী সাহিত] 
আমাদের মনকে ধাধিয়ে দিয়ে আমাদের অবাক করে দেয় সত্যি, আমাদের এই ছুটি চোখেও না তর 
ধাধা লাগিয়ে দিলে, সবই বুঝলাম, সেইখানেই তার কর্তব) কিন্তু শেষ হয়ে গেল। আর হৃদয়? হাদয়ের 
কর্তব্য কিন্তু সেখানে শেষ হয় না। লে আমাদের সেই ছুটি চোখে জলের ধারা নামিয়ে দিয়ে সেই রস- 
বন্তটিকে চিরম্মরণীয় করে রাখে । চোখের যে অশ্রধার! সে তো এমনি নাষে লা। হৃদয় নিঙড়ে gaze 
মুচড়ে এককথায় হৃদয়সমুদ্র মন্থন করে যে অমুতধারা নেমে আসে-__তার মূলা বড় কম নয়। 

স।হিতেতর কাজ হৃদয় দিয়ে gra ভোলাবার কাজ । সাহিত্যকে তাই মানবহদয়ের সংহিতা বল। 
চলে। এ যেন হৃদয়ের পুজা! নিবেদন | মানবহৃদয়ের সেই নিবেদিত পুজার অর্থ্যের নাম সাহিত্য | 

এইবার নাটকের কথ! বলি। 

সাহিত্যের esfh বিভাগ আছে তার ভেতর নাট)সাহিত্যের বিভাগটিই সব চেয়ে প্রাণবস্ত। নাট্যকার 
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শি পত্রিকা বর্ষ ৫ সংখ্য। ৪ 
নাটক রচনা করেন অভিনয় করাবার ay) আর নাটকের সেই অভিনয় মানুষের হৃদয়ের আনন্দকে স্পর্শ 
করে। আনন্দের একটা! ব্যাপক অর্থ আছে। শুধুই কি আনন্দ? বেদনাকে Pf করেনা? আনন্দ 
এবং CUA AI এবং দুঃখ, হাসি আর অশ্রু--মানুষের হাদয়ভাবাশ্রিত যতগুলি রস আছে, নাট্যক[রকে 
ভার নাটযরচনায় এবং অভিনেতা অভিনেত্রীর অভিনয় কুশলতায় সেই রসসমুদ্র উত্তীর্ণ হতে হয়। 

নাটকের অভিনয় দেখতে এসে শুধু আমর! হাসতে চাই না, কাদতেও চাই। 

রামসাঁতার কাহিনীতে হাসির চেয়ে কাল্লাই বেশি। 

তবু আবহমান কাল ধরে রামসীতার কাহিনী আমাদের কাছে অমরত্ব লাভ করেছে; 

নবান্দ্রনাথ লিখেছেন 

‘দুঃখের বরষায় DUFA জল যেই নামলে! 
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামলে! 1’ 

রামসীতার অমর কাহিনী তেমনি বেদনার অশ্রধারায় অভিসিক্ত । এবং সেই অশ্রধার! হয় অমৃতধারায় 
রূপান্তরিত | 

মানবলীবনে আকাজ্কা কামন| বাসনার অস্ত নেই। কিন্তু সে কামনা বাসনা সব সময় পূর্ণ হয় না। 
তাই সেই অতৃপ্ত আকাজ্ষার ফাকটুকু সাহিত্যিক কবি নাট্যকার ভরিয়ে তুলতে চান তার স্বপ্ন দিয়ে, 
তাদের কল্পনা! দিয়ে। 

তাই বলে এ-কথা কি সভ্য যে এই নাটক ও নাট্যাভিনয়-__এ শুধু স্বপ্ন, এ শুধু কল্পনা, এ শুধু বিলাস ? 

কখনও Al | 

নাট্যলাহিত্য জীবনের আরও গভীরে প্রবেশ করতে চায় । তাই এর মুল্য এত বেশি, তাই এর এত 
সমাদর | 

শুধু age অভিনেত| কি অমুক অভিনেত্রী কি সুন্দর অভিনয় করলেন, অমুক নাটকের PHD 
MEISI কত মনোরুম__শুধু এইটুকুই দেখেই আমরা কি সত)ই তৃপ্তিলাভ করি? তা বোধ হয় করি না। 

একটি পূর্ণাঙ্গ নাট/স্থষ্টতে কোনো একক অভিনেত। কিংবা কোনো একক অভিনেত্রী হত সুন্দর 
অভিনয়ই করুক, দৃণ্তমটের মহিম। যতই কেন-না মনোহারী হোক্‌, ছাদের তুলে যেতে আমাদের দেরি 
হয় ন! | 

তার। তখনই অবিশ্বরণীয় হয়ে থাকেন যখন সমগ্র নাট্যস্থই তার প্রতিটি রসের আবেদন আমাদের 
GRA সংদ্রকে উদ্বেল করে তোলে | 

ade তখন আর শুধু স্বপ্ন বলে মনে হয় না, তখন আর তাকে আমর! ক্ষণিকের বিলাস বলে উড়িয়ে 
দিতে পারি না। 

: মাটাকারের জীবনবোধ যদি সত্য না হয় তা হলে তার সে SASSER পূরণের স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যায়। 
তাই সাহিত্যন্থষ্টিই বলুন আর qR বলুন, এখানে একদিকে যেষন থাকে ইচ্ছাপুরণের প্রবৃত্তি 
wafers তেমনি থাকে আদশবোধের A) । 

এই আদশই যুগে বুগে মানুষের মনের হাল ধরে থাকে | 
এখানে আমরা শুধু একটি পুরুষ a একটি নারীকে দেখি না-_নাট্যান্িনয়ের মধ্যে দেখি-_-এই জগতের 
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সর্ব মানবের নিতালচেষ্ট অভিপ্রায়কে-_ দেখি forge মাসুষের শুন্তবুদ্দিকে | আর দেখি পথভ্রষ্ট Qin নর- 
নারীর জীবন-সংগ্র।্কে | এই HAAN দেখবার Sy মানুষ ছুটে যায় নাটকের অভিনয় দেখবার GTS! 
জখবননাট্যের লীলাক্ষেত্র রঙ্গমঞ্চ যেন একটি তীর্থক্ষে ত্র । মানুষ সেখানে বায় একটু আনন্দ পাবার 
আশায় । কিন্তু তীর্থক্ষেত্রে এসে একটু আনন্দ করৰে তী্ঘযাত্রীদের দেখে একটু গান শুনে অভিনয় দেখে 
একটু হেসে একটু চোখের জল ফেলে চলে ধাবে_ নাট্যকারের তাতে কিন্তু তৃপ্তি নেই। নাট্যকার 
তাদের তীর্থ থেকে শুধু তীর্থধাত্রীদের দেখে ফিরে যেতে দেয় না। স্থকৌশলে নাট্যািনয়ে রস- 
ata মাধ্যমে তীর্থপতিকে দেখিয়ে দেয় । অর্থাৎ তীর্থের দেবতাকে ay দেখাতে পারলে নাট)কান্ধের 
তৃপ্তি নেই, দর্শকেরও আনন্দ নেই। 
অনেকে ভাবতে পারেন-ঞএখানে আবার দেবতা কোথায়? 
দেবতা আছেন বই-কি | 
আছেন দর্শকের অস্তরের মধ্যে | 
কথাটা বুঝিয়ে বলি। 
মান্য সব সময়েই নিজেকে নিয়েই মশগুল | 
এই সমন্তাজর্জর সংসারে নিজের দুঃখধান্ধীর মধ্যে মানুষ যেন আর ৪ বেশি আম্মকেন্দ্রিক হয়ে পওছে। 
tA আন্মকেজ্রিক মানুষের অপরের দিকে তাকাবার aay কোথায় ? 
রঙ্গষঞ্চের ওপর যেসব চরিত্র অভিনয় করে লাট্যকারের কল্পনার সই তার! | দশকের কেউ নয়। তার! 
নিতাস্ত পর । সম্পূৰ্ণ অপরিচিত ভিন্ন মানুষ । অথচ তাদের আনন্দে দর্শক আনন্দিত হলেন, তাদের ছঃখে 
দর্শকের চোখে জল এসে গেল | 
এই যে একটি মুহর্ত__এই একটি ক্ষণমুহূর্তের মধ্যে দর্শক যেন নিজেকে দেখতে পেলে | দর্শক চিনতে 
পারলে নিজের স্থরূপকে | এট। ঠিক HSA হয় না! A হলেও এর মূল্য বড় কম নয়। 
এরই নাম আত্মদর্শন | 
এরই নাদ দেবদর্শন | 
তাই সেই একটি মুহূর্তের আত্মবিশ্থৃতি মানুষের কাছে চিরম্্ররণীয় হয়ে থাকে | 
‘অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে 
একটুখানি পাওয়। 
সেইটুকুতেই জাগায় দখিণ হাওয়া !' 
রঙ্গমঞ্চে তাই মাহুযের আক্মপ্রকাশের বিচিত্রমৃতির মধ্যে মানুষের আত্মা ভার নিত্যরূপ দেখে খুশি হয়। 
মানুধ আপনাকে কোন্‌ পরিচয়ে পরিচিত করতে চাচ্ছে, আনন্দের পরিধি তার কতখানি বিস্তৃত হলো, 
সত্য তার কাছে কতখানি আপনার হয়ে উঠলো-__সেই সতাটুকু জানবার জন্য মানুষের এই নাট্যরসেনজ 
পিপাসা রঙ্গমঞ্চে জীবননাট্যের অভিনয় দেখবার CEEA l | 
এমনি করেই মানুষের পরিপূর্ণ মনুধ্যত্ব বিকশিত হয়ে ওঠে। মানুষকে তার সর্বপ্রকার পাশবিকতা থেকে 
উত্তীর্ণ করে আনন্দময় সত্যাশ্রয়ী এক অপরূপ মানবিক সত্বায় প্রতিষ্ঠিত করাই নাট্যরচনার একমাত্র উদেশ্য | 
সেই একই উদ্দেশ্যত আমাদের কথাসাহিত্যের এবং সমগ্র শিল্পকলার | 
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কোনো কোনো! মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন দেখা যায় তার সর্বসৌভাগা যেন ‘আনি 
আগে, আমি আগে'_-এই অহংপুধিকতার সঙ্গে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে চায়। জাতির জীবনেও এই 
রকম সময় আসে । ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনেও এমনি এক সময় এসেছিল-_যাকে বলতে পারি সর্ব- 
সৌভাগ/যোগ । সেই সময় হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দী । কি সাহিত্যে, কি বিজ্ঞানে, ধমচেতনায়, সমাজ 
সংস্কারে, দেশসেবায়, স্বাধীনত। অ'ন্দোলনে নব নব শক্তির সাধনায় সমস্ত জাতি যেন নূতন প্রাণের আবেগে 
মুক্তির সাধনায় চারদিকে ছুটে চলেছিল | 

সে যুগে জাতীয় জীবনে প্রধান ও প্রথম উন্মাদনা ছিল ধর্মীয় | রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্রী--ধর্মীয় আন্দোলনে পাশ্চাত্যের পানপাত্রে ভারতের চিরস্তন অমৃতকেই 
পান করেছিলেন] বুঝি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এইটেই স্বাভাৰিক ছিল। সমস্ত প্রবৃত্তির স্ুবর্ণপর্ণগুলিকে 
এমন ক'রে ধর্মের চিরশ্তামপ বৃত্তে আর কোনো দেশই বাধতে পারে নি । ধর্ম যে জন্প্রদায়গত লয়_এ যে 
অধিকারভেদের উপলব্ধির বৈচিত্র্য, ধর্ম যে জীবনের একটি মাত্র দিক নয়-_সর্বাশ্ুয়ী, ধর্ম যে শুধু বিরলের 
সাধনা বা নিরালার চিন্তা নয়__সে যে জ্যোতির্ময় হুর্যের মতো আমাদের জীবনপদ্মের প্রতিটি পর্ণকে মেলে 
ধরতে চায়, সে যে পন্যের মতো স্থানে Beater ‘বরণ আশ্রম কিঞ্চন-অকিঞ্চন'_ নিধিশেষে সর্বত্র প্রবল 
বর্ষণ করে চরিতার্থ হতে চায়, সে যে প্রবল বন্তার মতে! নদ-নদী ৪ তার ছু'কূলের খাল-বিল-ডাবা-গোম্পদ 
সর্বত্র পরিপূর্ণ তার প্রসাদ বিতরণে সাক করে তুলতে চায়--সে যে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন কর্মধারার 
অন্তনিহিত অন্তর্ধামী আবেগ-_-এমন কথা ভারতীয় মনীষার কাছে নূতন নয়। এমন ক'রে জীবনের সমস্ত 
প্রবৃন্থিকে গেথে তোলবার সুত্র বুঝি ভারতের শীশ্বর-অভিপ্রেত বৈশিষ্ট্য । তা দেখি, উনবিংশ শতাব্দীও 
হাজার হাজার বছরের পুরনো৷ ভারতবর্ষের ভাবধারার দৃঢ় আশ্রয় থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল 
অভিঘাতেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি। 

কেউ কেউ আধ্যাস্মিকতাকে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখে থাকেন । কেউ কেউ মনে করেন--ও হচ্ছে আমাদের 
মেরুদণ্ডের দুর্বলতার প্রমাণ যা মান্তষে MIA ভেদ এনেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিকতার তাৎপর্য 
তা নয়, য| আমাদের সমস্ত কর্মের শক্তিকেন্দ্র, সমস্ত ভাবের রসস্থিতি, সমস্ত প্রেরণার অনন্ত উৎস-_ 
তাই হচ্ছে আধ্যান্সিকত| । এ যেন এক crane বিন্দু যাতে ane রেখার সুষমা বল্ষ্ঠতাকে লাভ 
করেছে এবং agaia Baw বৈচিত্র্যের বিস্তাব সম্পাদনা করেও সমস্ত রেখা ও নকসার অতীত একটি 
স্থিতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে 1 ভারতের এই খর্মগত স্পন্দনটুকু যে বিদেশিনীর উপলব্ধিতে পূর্ণাঙ্গ হয়ে 
ধরা পড়েছিল _ তিনিই হচ্ছেন ভগিনী নিবেদিতা--ধার পুর্বনাম মার্গারেট নোবল। 

স্কটল্যাণ্ড থেকে যে নোবল পরিবার আয়ার্ল্যাণ্ডের টাইরন অঞ্চলের ভাংগানন শহুরে এসে বসবাস করেন 
সেই পরিবারে ১৮৬৭ সালের ২৮শে অক্টোবর মার্গারেট নোবল জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা স্তামুয়েল 
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রিচষণ্ড নোবল, মাতা মেরি হ্যামিলটন। ধারিক পরিবারের ay মার্গারেট নান! পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে 
শিক্ষাকার্ধ সমাপ্তির পর কেসউইকে অধ্যাপনার কার্ধভার গ্রহণ করেন | পরে তিনি লগুনের এক frat 
কাঁজ নেন। এই লগুনেই তিনি বিদগ্ধ সমাজে শিক্ষিকা, লেখিকা, সমাজসেবিকা ইত্যাদিরূপে 
সুপরিচিত! ছয়ে উঠলেন। তার জীবন স্বদেশের বিচিত্র ভাবধারা থেকে কোনোদিনই বিচ্ছিন্ন হয় নি। 
আয়ার্নটাণ্ডের স্বাধীনতালংগ্রামে, শিশুশিক্ষার নূতন আদর্শে, শিল্পী ও সাহিতি)কগোঠীর ভাব আদান- 
প্রদানের মিলনভূমি লেডি রিপণের সিসেম ক্লাবে__সর্ধত্রই মার্গারেট tra প্রতিভার চি হ্রাকযিণী aa- 
প্রনাদনী আলোক-বঠিকার মতন উজ্জল হয়ে রইলেন। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর 
এই সভ)ানুসন্ধানী নারী ভারতে পদার্পণ করেন | 

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা লা হলে যার্গারেটের জীবন কোন রূপ ধারণ করতো -_তা হয়তো 
থাঁনিকট। বলা যেতে AA) হয়তো তার airs এমন ব্যাপক ও গভীর রূপ ধারণ করতে! না | 
কে জানে- বিশ্বনিয়ন্তার কোন বিধানে কার কর্মক্ষেত্র কোথায় নির্ধারিত হয়_কোন রহস্যময় মুহূর্তে 
অগ্নিশিখা প্রজলিত হয়ে ওঠে-দেশ-কাল-শিক্ষা-সংস্কার সে অগ্নিজ্ালার স্পর্শে সম্পূর্ণ নূতন রূপ ধারণ করে, 
পুরাতন পুড়ে যার়_ নূতন ভাম্বর হয়ে ওঠে ! 

ভারতের জাতীয় জীৰনে বিবেকা নন্দ-মার্গীরেট সাক্ষাৎকার এমনি এক বুগান্তকারী ঘটনা-যুগাস্তকারী 
মার্গারেটের জীবানে__-তথা ভারতের জাতীর জীবনে । মাতৃহৃদয়ের সতর্ক দৃষ্টি মার্গারেট তথ! নিবেদিতা 
ভারতের জাতীয়তাবাদের ata দিকে সদাগাগ্রত রেখেছিপেন-_বিগ্রব-আন্দোলনের পালিনী ও ধারিণীও 
ছিলেন তিনি-_-বিপ্লবীর রক্ষাকত্রী আশ্রয়দায়িনী ৪ ছিলেন তিনি । তাছাড়া ভারতের নবোদ্দীপিত জাতীয় 
জীবনে এমন দিক ছিল না__যেদিকে£তার প্রেরণা ও শক্তিসঞ্চার কার্ধকরী হয় নি। 

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎকার হয়-_-১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে, রবিবারে_-লগুনের 
শীতের এক শীতল অপরাহ্নে। স্থাঙ্গীজির পরিধানে ছিল রক্তাভ গৈরিক বসন-_-তীাকে ঘিরে অর্ধচন্ত্রাকৃতি 
রেখায় বসেছিলেন জিজ্ঞাস ইংরাজ, ধার! ছিলেন faiaga সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং গ্রীষ্টানধর্ম সম্বন্ধেও 
ছিলেন Al তেমন অত্যাগ্রহী | অদ্বৈত বেদাস্তের দুর্পক্ষ্য Bei পব্তশ্রেণী থেকে আলাপচারী বিবেকানন্দের 
বাণীতে ক্রমশ নেনে এল ভক্তি ও করুণার বিগলিত ধারা,_হিন্দু, বৌদ্ধ ও শ্রীষ্টানধর্মের অস্তশিহিত 
তাৎপর্য ঝলমপিয়ে উঠতে লাগল-.ঠার ftag অমিত আলোকে । মার্গারেট ছিলেন অন্যতম 
CATS] | 

সেই সময়েও মার্গারেটের ব্যক্তিত্ব ছিল ভাবাবেগে সুন্দর, চিক্োৎকর্ষে মহনীয়, সমাজপ্রেষে উদার; 
প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় দুর্ধর্ষ এবং আত্মিক দীপ্তিতে চিন্তাকর্ষী। 

মানুষের মধ্যে থাকে দুটো অংশ-_মাটি আর আলে! | মার্গারেটের মধ্যে যেটুকু মাটির অংশ ছিল, 
বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরে তা দিব্য আলোকে পর্ধবসিত হলো -তার সেই পরিণতষনের 
ইতিহাল তার জীবনীতেই স্পট ও gepi পরাধীন ভারতের জাতীরতা উন্মেষণকার্ষে সেই আলো 
প্রেরণ! ও করুণা হয়ে নেমে এসেছিল | 

মাত্র চুয়ালিশ বছর বয়সে নিবেদিত! পরলে।কগত FA! ১৮৯৮ সালে ২৮শে জানুয়ারি তিনি প্রথম 
ভারতে আসেন। a faatna তিনি নিজে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন--ভার জন্য অর্থসংগ্রহের কাজে তিনি 
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১৮৯৯ সালে ১৯শে জুন পাশ্চাব্য দেশে যান। ১৯৪১ সালে ফেব্রুয়ারিতে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। 
১৯১১ লালে ১৩ই অক্টোবর দেহরক্ষ! করেন হিমালয়ের কোলে। সুতরাং ১৪:২ থেকে ১৯১১--নাত্র 
এই দশ বছর তিনি 'ডারতে ছিলেন । তাও এর মধ্যে ১৯০৭ থেকে ১৯০৯ এই ছুই বছরকাল পাশ্চাত্য 
দেশে বনুদম্পতির সঙ্গে তিনি অতিবাহিত করেন । এই va সময়ের মধ্যেও তিনি ভারতের জনা যা 
করেছেন_-শতাব্দী ধ'রেও তা লোকে করতে পারে না। 

‘My task is to awake the Nation'—এই কথা তিনি SY 5ুখে বলেন নি--কাজেও দেখিয়ে 
গেছেন। বাস্তবিকই ভার আধ্যাম্মিকঘার স্বর্নপটি কখনো মানবজগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখা দেয় নি। 
রামমোহন রায় আম্মার স্বাধীনতা বলতে যেষন দেশের ও মনীষার স্বাধীনভাকেও ধরছেন, নিবেদিভাও 
তেমনি আম্মিক উপলব্ধি বলতে শুধুমাত্ৰ বিরলের সাধনাতেই agg হতে চান নি-_ঢেয়েছিলেন এক 
সামগ্রিকতার acy মানবলাধারণকে দেখতে | সমস্ত জগতের মধ্যে fafa? ঘদেবামুগ্রবিশৎ- 
তাকেই তিনি সকলের ayy প্রত্যক্ষ করেছিলেন | 

তার ‘Civic and National Ideals’ নামক ace জাতীয়চেঘনার স্বরূপটিকে তিনি ম্পই করে 
তুলে ধরেছেন | জাতীয় আন্দোলন যে দলগতভাবে গ্রহণ করবার বস্তু নয়--এবং কোনো রাজনৈতিক 
দলই বিচ্ছিন্নভাবে কাক্স করুলে লাতীয়তার সমুন্নতি যে আশান্ুরূপভাবে পাওয়া সম্ভব নয়, সে কথ! তিনি 
এই গ্রস্থেই ‘The Indian National Congress’ নামক প্রবন্ধে বলেছেন। সে সময়ে উল্লেখষোগ্য 
রাজনৈতিক দল হিল Congress, এবং এর কার্য কি হতে পারে সে প্রসঙ্গে নিবেদিত! সোচ্চারে বলেছেন 
এর কাজ মূলত জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ৪ ভারতীয় এঁক)সাধনা । “Those who are fighting on 
different parts of the selfsame field, are wasting time and ammunition by 
turning their weapons on each other. The fact is, young India has yet to 
realise that her’s is not a movement of partisan politics at all, but a national— 
that is to say, a unanimous progression.’ একই কার্যশ্ষেত্রের বিভিন্ন অংশে যার! পারম্পরিক 
হানাহানিতে হত হয়েছেন এবং পরম্পরকে শিল্দাবাদ করছেন--ঠারা সময়ের I অপব্যয় ate 
করছেন। নবীন ভারতকে বুঝতে হবে যে AIT ভারতের রাজনীতিকে দলগত হলে চলবে না, হতে হৰে 
জাতীয়তাবাদী এক এক]বদ্ধ অগ্রগতির হুখপাত্র | 

তাই কংগ্রেসের আন্দোলন যেন একটা agra ee দলের আন্দোলন না হয়ে ৪ঠে -- ভাতে “ferme 
ও পতন অনিবার্য -তাকে বুঝতে হবে যে ভারতের সর্বক্ষেহব)াপী জাতীয় আন্দোলনের একটি দিকের ভার 
সে গ্রহণ করেছে মাত্র দিকটি হচ্ছে রাজনীতির দিক | সেষে একটি অঙ্গীর Bray একথ। তাঁকে 
মনে রাখতেই ACT! সুতরাং জাতীয় মনোভাবকে সনৃদ্ধ ও সমুন্নত ক'রে তোলবার sa তার প্রধান 
কর্তব্য হবে দেশের Gas জাতীয়তাবাদের Bren ক'রে ভোলবার উপবুক্ত শিফাদান। ‘The 
Congress represents not a political or partisan movement, but the political side 
of a national movement. Thr real task of the Congress is that of an educational 
bady. ‘The task is the education of the whole nation.’ 

এ কান সহদ নয় । আমর। যাকে জ্ঞানের মধ্যে পাই না, তার চিন্ত(-চর্বণ। করতেও ভালোবাসি না। 
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সুতরাং দেশকে ভ।লোবালতে হলে, তার বিষয়ে fowl করছে গেলে, আমাদের প্রথমেই জানতে হবে 
দেশকে | এমনি ভাবেই সারা দেশের স্বামুযের মধ্যে জেগে উঠবে cax—'Through the length 
and breadth of our vast country will go the thrill of the great thought—'This 
and no otheris our motherland! We are Indians—every one, —ae আমাদের 
দেশষাতৃকা--আমর! সকলেই তার সন্তান | 

জাতীর আন্দোলনের নায়ক অবধ্য সবাই হতে পারে না, যুগের চিস্থানায়ক হবার ক্ষমতা সকলের 
থাকে ন|--কিন্তু সহায়তা করবার ও সহানুভূতি অনুভবের ক্ষমতা সকলেরই আছে। JIZ যেমন সাধুকে 
দেখে পরষ শ্রদ্ধার সঙ্গে --যদিও সে fare কৌগীনধারী হ'তে পারে না_ঠিক সেই ভাবেই দেশের সর্বস্তরে 
জাতীয়তাবাদের সমর্থকরূপে জনগণকে জাগিয়ে তুলতে হবে । আামুষের ব্যক্কিসন্তা যে বিছিন্ন wal নয়, 
তাই তার কোনে। কর্তব্য ব। দায়িত্ব ব্যক্রিলীমায় যে নিঃশেষ হতে পারে ন! তাকে সে সম্বন্ধে পূর্ণ দায়িত্ব 
ও কর্তব্য গ্রহণের জন্ঠ ANA করে তুলতে হবে। তাকে বুঝে নিতে হবে এবং বুঝিয়ে দিতে হবে যে কত 
বড় এঁতিহের অধিকারী সে-_-কত সুপ্রাচান সভ্যতার উত্তরাধিকারিত্ব তার, কত বিরাট জাতির সে এক 
অঙ্গ। ভার চিস্তা, তার অনুভূতি, তার কর্মনিষ্ঠা সমস্ত fafaa তাকে সংগঠিত করতে হবে চরিত্রকে 
এই কথাই নিবেদিতা কত সুন্দরভাবে, কত দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে বারবার বলেছেন । বলেছেন __'1:8০1 man 
is a free member of a great nation. In this way, he has to learn, to think and 
feel, and act.’ 

ভারতের কী মহতী সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করেছিলেন নিবেদিতা ! যে যুগে না ছিল মতের হিল, 
না ছিল কর্মের মিল, না ছিল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের মিল- ছিন্নহুত্র মণিহারের মণির মতন বখন fowl FA ও 
উপলব্ধি বিচ্ছিন্নভাবে Sigs হতে।_ঙ্গাতীয় চেতনার সম্ভাবনাকে ও যে যুগে মনে হতো হয়তো আকাশ 
FAA, গন্ধর্বনগরী, ্রীচীকা_-সে যুগে ভারতের গরিষ। ও gi লক্ষা করে নিবেদিতা বলেছিলেন_-একটি 
পরিপূর্ণ জাতীয় ভাবের উদ্দীপন, প্রসারণ ও পরিণতির যথোপযুক্ত উপাদান ভারতবর্ষে রীতিমত পূর্ণ- 
ভাবেই fiaa আছে। তার ডৌগোলিক বৈশিষ্টা, তার সাংস্কৃতিক একা, তার পারিবারিক আদর্শ, 
জাতীয়ভাবের উন্মেষের পক্ষে যথেষ্ট । যদি কেউ বলে ভারতের fafea জাতি, farsa ধর্ম, বিভিন্ন 
ভাষা -.জাতীয়ত! ভাবোন্েষের অস্তরায়-_ভার Bara নিবেদিতা বলেছেন_ঠিক এই কারণেই ভারত 
জতীয়তার উপযুক্ত ও পরিপূর্ণ উন্মেষের স্থান । যেখানে সকলে এক ভাষায় কপ! বলে, যেখানে এক ধর্ম 
বিশ্বাস করে সেখানকার মে নিল সে fan ce চিংড়িমাছের fafaa প্রতান্গের মিল-একই বৈশিষ্টোর 
পুনরাবৃত্তি হাত্রস্ষানবদেহে সে পুনরাবৃত্তির CHD দেই | “The unity of a lobster with 
its monotonous repetition of segments and limbs was more perfect that that 
of the human body— which is not even alike on its right and left sides.’ 
অনেকেই এ কথ! ত্রাস্তিবশত gas বপবেন-_কিন্ত age oq ঠিক এর বিপরীত-_বলেছেন 
নিবেদিত।-শ্বরঞ্ধ। এই শবৈচিন।ই হবে ভারতের জাতীয়তাবাদের yogia—'Complexity of 
elements, when only subordinated to the nationalising influence of place isa 
source of strength.’ J 
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ভায়তের ভৌগোলিক সীমার এই waget সার্থকতার কথ! নিবেদিতা যেমনভাবে অনুভব 
করেছিলেন তার কোনে Samay হয় না। তিনি acavea—' The miracles of human unification 
are the work of place. Man only begins by making his home, his home ends 
by remaking bim.’ মানব-এঁক্যের রহস) লুকিয়ে আছে মাতৃভূমির aca) মানুষ হয়তে| কিছু 
না জেনেই বসবাস সুরু করে এক CHE — fay সে দেশ তাকে নতুন ক'রে তৈরি করে নেয়। দেশের 
মাটির মধ্যে যে যাহ থ!কে__তাই দেশের সকল সামুকে Saray গেথে নেয় । অবশ্য শাম্সিক অক্তিত্বের 
কথা ধরলে সব মানুষকেই সমান বলতে হয়-_কিন্তু মানুষের জৈবিক সভার ধাত্রী হচ্ছে এই ধরণী। সেই 
ধরণীরই একটি অংশ হচ্ছে দেশ। সেই দেশের সীমারেখা যত সুস্পষ্ট, ashe যত বিচিত্র, দেশবাসী 
বত বিভক্ত ও বণ্ঠিঁ_-সে দেশের আত্মিক মাধুর্য ও পাথিব gie তত armenia’) ‘Spiritually 
man is the son of God, but materially, he is the nursling of Earth’— বলেছেন 
নিবেদিতা । 


z 
ভারতবর্ষ নামক এই দেশ হচ্ছে গ্রামে গাথা দেশ- মাঝে মাঝে নগরের অবশ্থিতি। পাশ্চাত্য ABSA 
ংস্পর্শে এসে শহরের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে এবং ব্যবসাবাণিজ্য উপলক্ষে এই নগরেই মানুষের 

সঙ্গে সানুষের যোগাযোগ ও বেড়ে চলেছে । ফলে পৌরজীবনের সম্প্রসারণের জন্য পৌরচেতনারও উদ্দীপ্তি 
ঘটছে | ‘Civic and National Ideals’ গ্রন্থে নিবেদিতার মনীষা ও কল্যাণচেতনা পৌরচেতনার 
উদ্দীপনেও অগ্রসর হয়েছিল। তিনি পৌরচেতনার় সম্পূর্ণ একটি নূতন sistas করেছেন । তিনি 
বলেছেন —'The fundamental need of the civic spirit is to think of onr city as a 
১612" অর্থাৎ পৌরচেঘনার পক্ষে প্রধান প্রয়োজন ও কাব)বস্ত হচ্ছে পুর-কে জীবনময় ব'লে মনে করা। 
বান্সীকির রাহায়ণে অযোধ্যাপুরী ও লঙ্কাপুরীকে অধিষ্ঠাত্রী দেবীন্বরূপা নারীরূপে নগরলক্্মীকূণে কল্পনা করা 
হয়েছে। Bless লগর-নগরীকে বদি একটি সুন্দর ও পবিত্র ব]ক্তিসভাঁয় না দেখি তা হলে পুরবাসীরূপে 
আমরাও পবিত্র ও সুন্দর হয়ে উঠতে পারি না । একট! শহর তো ইট, কাঠ, পাথরের সমষ্ট নয়__-এর মধ্য 
দিয়েই শহরবাসীর প্রাণসব স্পন্দিত হচ্ছে । সুতরাং একে অবহেল! করার অর্থ নিজেকে অবহেল কর! | 

গ্রাম থেকে শহরের আর একটি সুবিধ। এই যে শহরে এসে সমবেত হয় বহু বিচিত্র শ্রেণীর ব্যক্তি । 
ভাদের বিচিত্র আচার ব্যবহার, স্বতন্ত্র জীবনাদর্শ, বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি পারস্পরিক আদান-প্রদানের 
মধ্য দিয়ে এক অপুর্ব রূপান্তরের পরিণতি পেতে শুরু করে। যেমন দেবতার]ুবেদীর সম্মুখে এলে আমাদের 
হৃদয় পরম! সনুন্গতি প্রাপ্ত হয়--তেমনি শহরে এলে আমাদের এঁক্য চেতনাও এক চরম ASH লাভ FTA 
তাই নিবেদিত! তার ‘Civic Ideal’ নামক প্রবন্ধে aareqa—'The highest visible symbol 
of human aspiration may perhaps be an alter. The most perfect visible 
symbol of onr unity is undoubtedly a city.’ 

‘The Modern Epoch and the National Idea’ নামক প্রবন্ধে তিনি asgi বলেছেন 
বাষ্প আর বিহুতের fàs ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সহজ যোগাযোগ 
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ঘটায় আমরা যে আস্তর্দাতীয়তাকে অর্জন করেছি, এবং তাতে সন্তুষ্টি লাভ করেছি বলে মনে করছি--তাতে 
প্রকৃতপক্ষে, আমর! যন্রকেই করেছি আদর্শ, আর আমাদের স্বপ্ন হয়ে দাড়িয়েছে শক্তিষদষত্ত প্রভুত্বের 
দ্রুত সম্প্রলারণ। অবশ্য এই সম্প্রসারণের মূলে দুর্নীতির চেয়ে নৈতিক-আদর্শহীনতাই দায়ী। তাছাড়া 
যান্ত্রিক স্বষ্টিতে সত্যকার wea আনন৪ নেই_আছে অতীতের Vrs অপপ্রয়োগ। এখন 
এই বৈজ্ঞানিক যুগে আমাদের কর্তব্য কি। আমাদের বা কিছু যান্ত্রিক যন্ত্রণা তা এই শহরেই । আবার 
শহুরই হচ্ছে বিশ্বমনীষার সঙ্গম BT) সুতরাং জীবনের QANA রূপটি পেতে হলে--যন্ত্রের সঙ্গে হৃদয়ের 
ও ধী-শক্তির সম্প্রসারণ চাই-_যাকে বল! যেতে পারে Intellectual Synthesis'—নিবেদিতার 
ভাষায়। 33 ব! বিজ্ঞানকে বাদ দিতে পারি লা__কিস্তু মানবমনীষ1 যত দিকে তার শিকড় চারিয়ে জীবনরস 
আহরণ করছে-__সমস্ত দিয়েই আমাদের হতে হবে ATH! এবং জাতীয়তাকে বজায় রেখে 
আন্তর্জাতিক । 
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সর্বাগ্রে এর জন্য চাই শিক্ষ!। এই শিক্ষা বলতে faafaa ব্যাপারটাই শুধু নয় । শিক্ষার তাৎপর্য 
চরিত্রগঠনে এবং এই চরিত্রগঠন নির্ভর করে জ্ঞান, চিন্তা, can ও কর্মের সমন্বয়ে । ভারতবর্ষ এই 
শিক্ষাকে প্রথমেই স্থাপন করেছিল পারিবারিক ভিত্তির উপর। aad গৃহস্থ: aie’ এবং “সর্বং 
afar: ব্রন্ম'__এই দুই আর্য বচনে গৃহস্থের they ধর্মের সঙ্গে বিশ্বধর্ম এসে সনিশেছে। মানুষ বাচে 
হৃদয়ে বাচতে চায় স্েহে-প্রেষে, সীতিতে অদ্ধার়স্ভালোবাসার করুণায়। এই হৃদয়ধর্ম ভারতবর্ষে অত্যন্ত 
নিষ্ঠা, সংযম ও সন্ত্রমের সঙ্গে অনুষ্টিত হতে]_-এবং তার প্রথম পত্তন ছিল গৃহে । ভারতের মহাকাব্য 
রামায়ণ এই গৃহধর্ণের কাব্য । ভারতবর্ষে এই গৃহধর্মের মর্যাদা কোনো MIFE কোনো বয়সের 
বার্থ বা অপ্রয়োজনীয় মনে করে না । তাই বৃদ্ধ-প্রপিতামহ ও সংসারের ভারম্বূপ বলিয়া! গণা হন না। 
উন্মুখ শিশুচিকের সঙ্গে অভিজ্ঞ বৃদ্ধের যে সুকুমার ভাঁব-বন্ধন ভারতের গৃহে গৃহে দেখা যায় তা হয়তো 
পৃথিবীর অন্যত্র gis) নিবেদিতা তাই aarga—'The organic part is played by the aged. 
A gentle raillery, a tender gaiety, is the link between them and the members 
in the prime of life.’ 

প্রতীচ)জগতে বৃদ্ধবয়সে মানুষ নিজেকে নিঃসঙ্গ, অসহায় ও ব্যর্থ বলে মনে করে--কিন্ধ প্রাচ্য পরিবারে 
সে সংকট নেই । ‘There is here none of the dislocation of life that so often results 
with the EHuropeans—from the loneliness and infirmity of elderly persons.’ 
ভারতবর্ষে বৃদ্ধের অভিজ্ঞতার Pat কখনোই তাঁকে সংসারের কাছে নিঃস্ব বলে প্রতিপন্ন হতে দেয় না। 
তাই নিবেদিতা বলছেন—T'heir wisdom forms one of the most valued of the common 
assets,” ভারতবর্ষ তে শুধু কর্মের দেশ নয়-_মঅবসরের ধ্যানের দেশও । তাই জীবনে Wa কর্মহীনতা 
এসে উপস্থিত হয় তখনও সে নিজেকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে না 1 ‘India, with her memory 
of great leisure, is not easily vulgarised by the strenuous ideals that make a 
man feel himself pseless in the west, when his working davs are over.’ 
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আর এই গৃহমন্দিরের প্রতিম। হচ্ছে নারী। A না্যস্ত পূজ্যস্তে রম্যস্তে তত্র দেবতাঃ’-র দেশ এই 
ভারভবষধ siysa নারীকে নিবেদিতা যে কাঁ ভাবষ্ডিত সৌন্দযন্ধষায় দেখেছিলেন ভার আর তুলনা 
হয়না, তিনি ৰলছেন-__ভারতের গৃহ মাতা ও সম্তানের এক অপূর্ব ভাববন্ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত । 
মাতৃতহর সন্মান ও বান্ধক্যের পৌরব-_ভারভবর্ষের গৃহধর্মের ছুই Ge—'Here our feet are on a 
rock.’ 

প্রতিদেশেই Sag দেখ! যায় নারীর পালনী শক্তিই অধিক কার্ধকরী-_-এবং পুরুষের স্ৃষ্টিশক্তি। কিন্তু 
এই পালনশক্তির চরহ বিকাশ বোধ হয় এই ভারতবর্ষেই ঘটেছে। গৃহধর্মপালনের BH যে ভোগেচ্। 
fare আদশের কথা শাস্ত্রে প্রশংসিত হয়েছে_ ভারতের নানী তাকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছে 
এবং পালনের প্রয়াস পেয়েছে। মাতৃরূপা, জায়ারূপা, কন্তারূপ। ও Silat এই নারীশক্তিকে ভারতীয় 
নারীশক্তির বৈশিষ্ট্যকে নিবেদিতা যে বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেছেন-_তা হয়তো তৎকালীন কোনো 
ভারভীয়ের পক্ষেও সম্ভব হর নি। বোধ হয় এইটিই স্বাভাবিক-_হয়তো তিনি বিদেশিনী ছিলেন বলেই 
ব্যবহিভভাবে ভারতীয় জীবনাদর্শের এই সৌন্দর্য ও মহিমাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। 
‘No Madonna of the Sistine Chapel can give that lofty purity of brow or 
delicate untouched virginity of look of any one of these Hindu mother- 
maidens, whose veil half covers, half reveals, as he rests on her left arm— 
her 50:.'__সন্তানকে বাষকক্ষে ধারণ করে আছেন যে হিন্দু জননী তার ললাটের উন্নত গরিম| ও দৃষ্টির 
সুকুমার পেলবভা-_মুখভাবের মাতৃত্বের সৌন্দর্য বিদেশিনীর চক্ষে স্বগাঞ্জন বুলিয়ে দিয়েছিল | 

তার ‘Web of Indian 1416 গ্রন্থে ভগিনী নিবেদিতা প্রাচ্য তথ! হিন্দু নারীর-_মাতৃনপা 
Satan ভারতীয় নারীর বৈশিষ্ট্য ও মহিমাকে কী গভীর way RI সঙ্গেই না দেখেছেন নারীর 
শিক্ষা কিন্ডাবে হওয়! উচিত, Sta কাছে জগৎ সংসার কিসের প্রত্যাশী, পূর্ণতার প্রসাদ তার জীবনে 
কী ভাবে নেমে আসছে পারে-_এ aes তিনি gataaga আলোচনা করেছেন-খ্যানগন্ভীর 
খাষিহুিতে । 

পরিবারকে কেন্দ্রে রেখে এবং ঈশ্বরকে শিরোধার্য করে ভারতীয় দম্পতি কিভাবে আত্মসুখে ay 
না হয়ে জীবধর্ম পালন করে তা নিবেদিতার চোখে এক আশ্চর্য আলোকে প্রতিভাত হয়েছিল | ভারতের 
গৃহবধূ অতি সাধারণ জীবনযাপন করেও আধ্যাত্মিকতার কোন তুঙ্গ শৃঙ্গে উঠতে পারে--তা নিবেদিত! 
ভালো করেই এঁ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন i ‘Of the Hindu woman as wife’ প্রবন্ধে তিনি 
বলেছেন__10£ the ideal woman of the religious orders, the West today has little 
notion, Teresa and Cathrine are now but high-sounding names in history. 
Beatrice—a true daughter of the church, is beloved only of the poets ; and Joan 
of Arc, better understood, is rightly felt to be by birth the Nun, but by genius 
the knight. Yet without some deeper sense of kindred with these, it will be 
hard to understand a Hindu marriage, for the Indian bride comes to her 
husband much as the western woman might enter a church. Their love is a 
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devotion to be offered in secret.'—slরতীয় দম্পতি পারম্পরিক প্রভাব প্রাধান্য Tata করেও 
প্রকাশ্যে তার গৌরব বিখোধিত করে না, কারণ ‘Both husband and wife must set their 
faces towards the welfare of the family. This—and not that, they should love 


each the other before all created beings, is the primal intention of marriage.’ 
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এইভাবে স্বদেশ পেকে সমাজ, Ame থেকে পরিবার, পরিবার থেকে ব্যক্কিকেন্দ্রে উপস্থাপিত হয়ে 
ভগ্ন নিবেদিত! ভারত আম্মাকে ASW করেছেন-মতী থেকে বর্তমানে_-বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে | 
তার wtatqa—By the Past, through the Present- to the Future.’ 

হিন্দুধর্ম হচ্ছে প্রতীকের উপাসনা নিবেদিত! বলেছেন_-% great school of Symbolism. 
The appeal of this Symbolism is universal.’ ছান্দোগে)াপনিধদে আছে প্রতীক উপাসনার 
কথা-_ BAAS দেবতাবৃদ্ধির আরোপ । আমাদের শিল্পকলায় প্রতীকের উপস্থাপনা অতীব বিচিত্র । 
শুধু শিল্পনকলার কেন-_জীবনযাপনের দৈনন্দিনতার মধে)ও এই প্রতীকের amy স্টবহার। কাঁতিক মাসের 
আকাশপ্রদীপ, চালের WHA গুজে রাখা ধানের গোছ।, শুভকাজের agya, ভাঞাড়া কড়ির aife, 
সন্ধ্যাপ্রদীগ ইত্যা'দ সবই অন্ত এক ভাবকে afenfas করে। প্রতাঁকের চরম প্রতিশ্রুতি শিল্পে। আর 
এই শিল্পেরই মাধ্যমে শিল্পী অতীতকে সংযুক্ত করেন বর্তমানের সঙ্গে | 

কিভাবে করেন? করেন - আমাদের চেতনাকে অতীতে সঞ্চারিত করে-__বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক 
মহাঁকাবোর যুগে-তারপর আসে মধ্যুগ- আধুনিক বুগ-__ তরঙ্গের পর তরঙ্গ কালের AGT আছড়ে পড়ে, 
রেখে যায় জীবনতটে অভিজ্ঞতার মণিনুক্তা, উপলব্ধির কৌস্তৃভমণি, সে সব কি শিল্পের মাধ্যমে জনচিত্তে 
ছড়িয়ে crea! হবে a) - অনুভূতি অনুরঞ্জিত 274 না_অতভীতের বিচিত্রতায় ? তা যদি নাহয় তো পরম 
QÉ আমাদের | তাই শিল্পীর কাছে আমাদের মহতী আশা - শিল্পের মধ্য দিয়ে তাকে জাতীয় এতিহা 
ছড়িয়ে দিতে হবে সকলের মধ্যে-তবেই ঘটবে সবাঙ্গীন জাতীঘতার উন্মেষ । নিবেদিত] তাই বলেছেন-_ 
‘An age of Nationality, then, must resume it to its own hands, the power 
of each and all of these epochs, The key to new conquests lies always in 
taking up rightly our connection with the past. The man who has no 
past, has no future. l 

BI অতীতকে জানার নর্থ নয়_-মতীতকে আকড়ে থাকা। কিন্তু পরিবর্তন যদি নামেই তবে যেন 
তা উদ্দেখ্হীন al হয় --বা অতীতকে অস্বীকার ay করে। পরিবর্তন কাম] যদি তার সামনে থাকে লক্ষ্য 
‘It is not change, that is destructive, but aimless and wrongly purposed 
change.’ a 

জগৎ gya এগিয়ে চলেছে--তখন ভারত শুধু পিছিয়ে থাকবে কেন? ‘Shall India alone, 
in the streatning destinies of the ‘Jagat’ refuse to fow from form to form ? কিন্তু 
' সে পরিবর্তন যেন এমন ন! হয় —ca AMA বদলে আসবে হেলেন-_- সীতার বদলে শ্থৈরিনী | 
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শিল্পকেও তাই উপাদান রুপে নির্বাচন করে নিতে হবে সেই বস্তু যা ভারতের Tats সংস্কারের বিরোধী 
না হয়। ভাই teste অঙ্কন পদ্ধতিকে ভাবী ভারতীয় শিল্পীর পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে করেন নি 
নিবেদিতা । তিনি ‘Function ofthe Art’ প্রবন্ধে ammmea—‘An Indian Painting must 
appeal to the Indian heart in an Indian way.’ 
উপনিষদে বলে-_-'নায়মাস্মা বলহীনেন লভাঃ'। আত্মিক যে স্বাধীনত1 পৌরুষের স্বপ্_তা দুর্বল জাতির 
জন্য নয়! তাই নিবেদিতা চেয়েছিলেন_-ভারত-আত্মাকে প্রবুদ্ধ করে তুলতে, জীবনের প্রতিটি কেন্্রুকোণ্‌ 
থেকে | শুধু ভারতের চিত্রশিল্প নয়, তাঁর ভাস্কর্য, তার Bis), তার ইতিহাস, তার ধর্ম, তার তীর্থস্থান, 
ভার নদী-গিরি-বনমাল1- মা যেমন করে সন্তানের অঙ্গ-প্রত)ঙ্গের মধ্যে অনস্তরূপ দর্শন ক'রে বিহ্বল হন, 
জহুরী যেমন পলকাটা হীরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার প্রতিটি featefs প্রত্যক্ষ ক'রে মুগ্ধ হয়-_তেমনি 
করেই নিবেদিতা এই ভারতের ase সৌন্দর্য, way সম্ভাবনা, Say গরিম!_-অপার মহিষ! প্রত্যক্ষ 
করেছেন । আর শুধু নিজেই করেন নি- অন্তকেও করাবার প্রয়াস পেয়েছেন । ‘Footfalls of Indian 
History’ নামক গ্রন্থে তিনি Sta বিস্ময়কর অনুনন্ধিংসা ও অবধারণার অপ্রতিবাদ্য প্রস্নাণ রেখে গেছেন। 
হৃদয়ের জটিল গহন 'অরণ্যেও তিনি কম বিচরণ করেন fa; ‘An Indian Study of Love and 
Death’ নামক গ্রন্থে আত্মা, প্রেম, অন্তরপ্রত্যক্ষ, শান্তি, মৃত্যু ইত্যার্দি বহু বিষয় নিয়ে লিখেছেন 
অনুভব করেছেন । সে সব রচনা আবেগময়--সত্োর আলোকে উদ্ভাসিত ধ্যানের গম্ভীরে | 
‘India Has no Apology to Make’ নামক প্রবন্ধে উদ্পীপিত কে তিনি বলেছেন 
‘What ! Does the Civilisation if three thousand years mean nothing that the 
ycung Nations of the West should be in a position to lead the peoples 
of the East ? —fea হাজার বছরের staia উচ্ছল দীপ কি পাশ্চাত্য অর্বাচীনের হাতে নিভে 
যাবে? বরঞ্চ ভারতই আনবে জগতের শাস্তি 
‘They who behold the Real In the midst of this unreal, 
They who see life in the midst of death, 
They who know the one in all the changing manifoldness 
of this universe, 
Unto them belongs Eternal Peace—unto none else.’ 
Complete Works of Sister Nivedita. Vol. II, pp 469. 
- ধারা দেখেছেন একই সত্যের অনস্তরূপ মিথ্যার মধ্যেই 
ধারা দেখেছেন একই প্রাণসন্তা অপরূপ এই TONS, 
ধারা জেনেছেন সেই এককেই জগতের বছু-বিবর্তনে, 
তারা পেয়েছেন শাস্তি চিরস্তনী__যে শান্তি পায়নি অন্যজন | 
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> 1 লাহিভা-শিল্পকল।, tet ও মনঃপ্রকৃতির সম্পর্ক 


একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সাহিত্য, stefan, সংগীতাদি চতুঃষঠিকলার প্রত্যেকটি qs: 
MARRI অবশ্য বস্তম্মাত্রের সঙ্গে মনের সম্পত্তি ঘটলেই তবে APE সম্ভব হয়। যে-মন দর্শনশান্তরে 
tabula rasa, শিল্পের জগতে তাই falas বর্ণরেখাময় হয়ে ওঠে । তত্বদর্শনে বহ্ুসংস্পর্শহশীন চেতনাপ্রবাহ 
মোক্ষপথের অববাহিকা ধরে বেস্তান্তরস্পর্শশৃন্ঠ নিরবয়ব লোকে উত্তীর্ণ হতে পারে। কিন্তু শিল্পের জগতে 
বস্তপ্রতীতি Marata প্রধান উপাদান-কারণ। fag wie প্রস্তরের fey যেমন তাজমহল নয়, 
পিওত্বকে সুষম শিল্পে পরিণত করাই যেমন Zafra একমাত্র উদ্দেশ্য, তেমনি ITAAS শিল্পের 
একমাত্র মাপকাঠি নয় । Beta Aerts যে-মন, সেই মনের সঙ্গে বস্তুপ্রতায়ের সংস্পর্শজ্নিত চিদানন্দযয় 
অনুভূতি শিল্পতত্বের গোড়ার কথা--শেষ কথাও বলতে পারি। wa সুকুমার আনন্দাশকৃতি শিল্প ও 
সাহিত্যের যে চূড়ান্ত ফলশ্রুতি, একথা উপধোগবাদীরা না মানলেও রসিকমন অস্বীকার করতে পারবে না। 
ব্যাধি দেহ থেকে দেহে সংক্রামিত হয় । ‘ফলং মড়কং' | শিল্পসাহিত্যের আনন্দ একমন থেকে অপরমনে 
সঞ্চারিত হয়। ফল-_-অখগ্ড-ম্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ। বেস্তান্তরম্পশপৃজ্যো qat সহোদরঃ = 
Bre, ass, আনন্দময়, চিৎস্বরূপ, অন্ত বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কশূন্ত এবং ব্রহ্মাস্বাদসদৃশ রসোৎপত্তি ও 
বসাস্বাদন | ব্যাধি দেহকে মারে, ফলে দেহের মধ্যে বন্দী জনেরও বিনাশ অবশ্বন্তাবী। fsg শিল্পের 
আনন স্থল মনকে মারে বটে, কিন্তু vy বীজরূপী অপর মনকে জাগিয়ে তোলে । এককথায়- লৌকিক 
ভাববস্থকে অলৌকিক রসবস্তুতে পরিণত করাই শিল্পতন্বের শেষ কথা । AiR, নীতি প্রচার, শ্রেণী- 
গ্রামের হাতিয়ার-প্রস্ততি__সাহিত্য-শিল্পকলার উদ্দেশ্য নিয়ে নানাযুগে নানা প্রশ্ন উঠেছে ৷ যুগ বদলে 
গেছে, শিল্প-জিদ্রাসারও বদল হয়েছে, উত্তরের ৪ বদল হয়েছে । কিন্তু CUNT দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষের 
ইঙ্গিতবাহী ব্যঞ্জনাতব এবং অ'নন্দময় রসতন্বকে স্থানচু।ত করুবার মতে! কোনে! শিল্প কালের কষ্টিপাথরে 
এখনও Baty শ্বর্ণরেখা সৃষ্টি করতে পারে fa | 
মন নামক ব্যক্তিটি, fafa দর্শনে হয়েছেন “একসেবাধিতীয়ম। mindstuff, তিনিই শিল্পের জগতে 
হয়েছেন সহম্রলোচন ; কিন্তু ‘সকল খেলা আপন Ara’ হলে ৪ একমাত্র ‘Bary’ ভিন্ন ay মন নিয়ে কে 
খুশি থাকতে পারে? মনের চারিদিকে যে wes বাঁতাবরণ রয়েছে, তাকে শান্ত্বাদীর। যতই ‘cafe’ 
বলুন না কেন, শোপেনহা ওয়ার এই মায়াবিনীকে যতই অভিসম্পাত দিন ন কেন, আসলে এই বস্তুর 
মায়াপুরীই শিল্পের প্রধান ভিন্তি। মনের চারিদিকে যে aamen রয়েছে_তার সমাজ, ইতিহাস, 
প্রতিবেশ-_এগুলির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া মনকে শিলপসাহিতা স্বষ্টতে freee করে তোলে । অতএব সাহিত্যা- 
ateata বস্তক্গংকে উড়িয়ে দেওয়। যায় না। সাহিত্যের ইতিহাস দেশ ও কালপ্রবাহকে অবলম্বন 
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করেই নানাপথে ধাবিত হয়। সেকথা প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের হিসাব নিলেই 
বোবা যাবে। 


21 পুরাতন বাংল! সাহিতো বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি 
বাঙালী জীবনের পুরাতব পুরাকীতির মধ্যে নেই, আর্দ্র মাটির দেশে কোনো স্থাবর কীতিই gid হয়ে 
থাকতে পারে না। ফলে যে সমস্ত প্রস্তরপাক্ষী কালান্তরের বুকেও আমাল হয়ে থাকে, বাংলা দেশে তার 
একাস্ত অভাব । এখানে পোড়ামাটির টেরাকোট। afora faces হয়ে যায়, ইটের মন্দিরের ফাটল দিয়ে 
fas আবির্ভাব ঘে'ষণ! করে acta শিশু শিকড় বিস্তার করে। কিন্তু পুঁথি মাশ্রয়ী বাংলা সাহিত্যে 
বাঙালীর যথার্থ পরিচয় রয়ে গেছে। জলবায়ু ও কীটপতগেক্ষ fis এড়িয়ে যে সমস্ত পুরাতন পুথি 
হস্তগত হয়েছে, তার গলিত তুলোট কাগজের মধ্োই পুরাতন বাংলার দেশ ও কালের যথার্থ পরিচয় 
লুকিয়ে আছে। বাংলা রাজনৈতিক ইছিহাস অর্থাৎ শাসকবংশের মোটামুটি একট] ATG পায়] যায়, 
যদিও সেসব কাহিনীতে রাজন্তবর্গের হানাহানি ব্যতীত (afasta ভাষায়_ “খিচুড়ি ভোজনের ইতিহাস? ) 
ভাতে বাঙালশর যথার্থ ইতিহাস, তার অন্তরঙ্গ জীবনের কথা অতি অল্পই Fore কিন্তু পুরাতন বাংলা 
সাহিতোই বাঙালীর ates ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হয়েছে | খ্রীস্টীয় দশম শতান্দী থেকে অষ্টাদশ শতাকীর 
ছয়ের দশক পর্যন্ত পুরাতন বাংলা সাহিত্যের এতিহাসিক কালদীমা। এই কালসীমার মধ্যেই প্রাচীন 
ও মধ্যযুগীয় গৌডবঙ্গের ধতিহাজীবনের যা কিছু বিকাশ হয়েছে। 

এই আট শ' বছরের বাংল! সাহিত্যের মোটামুটি পরিচয় নিলে দেখা যাবে, নানাধরণের ভক্তিবাদ ও 
ঈশ্বরচেতনা এ সাহিত্যের মূল প্রেরণা । নদী এদেশের মাতা; ভিন্ন দেবদেবী পুরাতন বাংলা 
সাহিত্যের জনকঙ্রননী স্থানীয় । বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ে-উপসন্প্রদায়ে মিলে পুরাতন বাংলা সাহিত্যের 
সবকিছু কুক্ষিগত করেছিল। তান্ত্রিক বৌদ্ধ, শৈব নাথযোগী, বৈষ্ণব ভক্ত (আচারী ও রাগানুগা ), 
শাক্ত, ( মঙ্গলকাব্য ও পদাবলী ), পৌরাণিক সাহিত্যের ছাদে গড়ে-ওঠা রামকুষ্ণাদি কেন্দ্রিক ভক্তসম্প্রদায়, 
পরবর্তীকালের আউল বাউল গাই-সহলিয়া-মারফতী-মুশি দা__এ'রা সকলেই কোনো"না-কোনোপ্রকার ঈশ্বর- 
চেতনার দ্বারা প্রবুন্ধ হয়েই পুরাতন বাংলা সাহিত্যের কলেবর faye করেছিলেন। জীশ্বরচেতন! ও 
ভক্তিভাব সাহিভেযর একমাত্র উপজীব) হলে সাহিতোর বৈচিত্রোর হানি হয়। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে 
বলেছেন_-'একদ্দিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একভারা যন্ত্রের মতে! একতারে বাধা ছিল; বঙ্কিম 
WS তাহাতে এক-একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে sag পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। 
পূর্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রামার বাজিত আজ তাহ! বিশ্বসভায় শুনাইবার Sige ধ্রুবপদ অঙ্গের 
কলাবতী রাগিনী আলাপ করিবার:যোগ্য হুইয়। উঠিয়াছে।' তার এ মস্তবয পুরাতন বাংলা সাহিত্যের 
স্বরূপ নির্ধারণে অতিশয় যুক্তিবৃক্ত । পুরাতন বাংলা সাহিত্যে অর্থহীন পুচ্ছগ্রাহিত1, পুরাতনের অক্ষম ও 
বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি-_ষা একালের নবীন পাঠকের চিত্তে শুধু অনীহা সঞ্চারিত করে, এর মূল কারণ, 
বিভিন্ন ধর্মসন্প্রদায়ের ভক্তিতত্ব ও অধ্যাত্মসাধনা সে যুগের সাহিতে)র একমাত্র নিয়ামক শক্তি হয়েছিল। 
ঈশ্বর যখন ey সাধনভঙ্গনের বিষয়, তখন পন্থার বৈচিত্রয a নবত্বের দিকে কবি ও পাঠক-শ্রোতার 
বিশেষ দৃষ্টি থাকে ন!। পয়ার-লাচাড়ীর ঘুমপাঁড়ানি সুরে, চণ্ডীদণ্ডপের ধূমান্ধকার পরিবেশে এবং, 
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কাংহ্য-করতাল-সুখরিত দেবমন্দিয় ও 'থানে' সাহিত্যের অবাধ গ্রবেশ ঘটেছিল বটে, fax ঈশ্বরব্যতিরিক্ত 
বিশেষ কোনো স্বঃং-স্বতন্ত্র শিলপবোধ I সহিতাযবাসন! মধ্যযুগের কবিদের সচেতন করে নি। দেশের ওপর 
দিয়ে কত না ঝড়ঝঞ্জ। বয়ে গেছে। গৌড়রাজমহপ-ঠাড়া-জাহাঙ্গীরনগর (চাক! )-মুশিদাবাদকে CER 
করে কত রাজনৈতিক শাঠ্য-ষড়যন্ত্রের অগ্নি ধূমায়িত হয়েছে, যুদ্ধবিগ্রহে সাধারণ মানুষ কত বিপন্ন হয়েছে__ 
মানুষের সেই ছুঃখহুর্গতির কথা, বান্তবজীবনের ছবি, এঁতিহাপিক কালের বিবরণী, এ যুগের সাহিত্যে 
প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পার নি। বাত্তবের প্রতি erie, প্রত)ক্ষের প্রতি বাঁতরাগ এবং মানুষের প্রতি 
কৌতুহলের অভাব মধ্যবুগের দেবকৃপানিও্র বাংল! সাহিত্যের মর্মমূলে বৈচিত্রযরস সঞ্চার করতে Adm 
সক্ষম হয় নি। তাতার-তুর্কা-হাবসী-পাঠান-মুঘল, ওলন্লাজ-দিনেমার-পতুপ্ীজের nese Aye বাঙালী 
নিশ্চিন্ত farat দেবকুপাগীতি গেয়ে গেছে, মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর কাছে afa সিদ্ধি প্রার্থন। করেছে, 
বৈরুব-শাক্ত-বাউল-গীতিকায় এর! কখনও রাধাভাবে, কখনও সখীভাবে, রসসাধন। করেছে, কখনও 
আগ্যাশক্তির অঞ্চলতল আশ্রয় করে “যারে শমন, যারে ফিরি' বলে FoI জগতে Byres আকালত! 
করেছে, কখনও a ‘মনের মানুষ” ও ‘অচিন পাখির' সন্ধানে একতারাটি মাত্র সম্বল করে পথে নেমেছে। 
কিন্ত এই দেবদেবীর শোভাযাত্রা ও সাধ্যসাধনের জগতে ATA কোথায় ? 

কথাটা আর একদিক দিয়ে ভেবে দেখা যেতে পারে । অভি প্রাচীন কাপ থেকে পূর্বভারত তন্ত্রের 
দেশ বলে পরিচিত। SCRA সুক্ষ্ম সাধন! মূলত: ভৌম দেহকে অবলম্বন করে দেহাতাঁত চৈতন্তে উদ্বতিত 
হয়। ফলে দেহাশ্রয়ী ধমলাধন|-ষার অনেকটাই GBT ও রহহাময়, তারই প্রভাবে, মধাদুগীর বাংলা 
সাহিত্যে ভক্তির প্রাধান্ত Aree, এ সাহিত্যের RFA মানববোধের অস্তিত্ব সহজেই দৃই্টগোচর হবে। 
চর্যাপদ থেকে বৈঝঃব-শাক্তপদাবলী TAB, মুকুন্দরাম থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত, PIAA মালাধর থেকে 
কাশারাম দাস পর্বস্ত-_সবত্র পরোক্ষে ব। প্রত্যক্ষভাবে মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাবে । চর্ধাগীতিকার 
অধ্যাম্মষার্গের কথাও মানবীয় প্রেমরসের প্রতীকতা গ্রহণ করেছে, গোরক্ষনাথ বারবাব “BB সাধ, কাযা 
সাধ' বলে যে হুঙ্কার দিয়েছেন, ভার BH তাৎপর্য হল, একপ্রকার দেহাবলদ্বী যোগাচার। তবু কায়া- 
সাধনার “কারা'কে বাঙালী সাধক ও কবিরা ভুলতে পারেন নি । বৈষ্ণব Mata বিরহমিলনের সবটাই 
অপ্রাক্ৃত ভাববুন্দাবনের কল্পলীলা হলেও তার পশ্চাদপট রয়েছে বাঙালী-সমাজের নরনারী এবং তাদের 
প্রেমঞ্জীবনের বাস্তব ইঙ্গিত । শাক্তপদের মধ্যে প্রতাক্ষভাবেই সমসাময়িক বাঙালী জীবনের পটভূমিকা। 
AFE হয়েছে। ARABIA তো কথাই নেই, এর ashes ও দেবদেবীর চরিত্রগুলিতে সমকালীন 
race, milien, এবং moment-এর স্বাক্ষর আছে। রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত অনুবাদের পিছনেও 
বাস্তব প্রয়োজনের অস্তিত্ব অস্বীকার কর! যায় না। একদ! প্রাচীন ভারতে ARASI কবল থেকে 
atama ও সংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধার করার প্রয়োজনেই বিভিন্ন পুরাণ, উপপুরাণ প্রচারিত হয়েছিল। তেমনি 
বাংলা দেশে মুসলমান শাসন ও ইসলামীয় 'তমদ্দ,নে'র প্রচণ্ড আগ্রাসী নীতির কবল থেকে রক্ষা করে হিন্দু 
সমাঙ্গকে নিজ arate প্রতিঠার জন্যই মনাদুগে অন্বাদসাহিঘোর এতট! প্রয়োসন AIFS হয়েছিল। 
বাউল গানের মরমীয়! সাধনায় যে প্র্ীকবাঞ্জন! ব্যবহৃত হয়েছে, তাও দৈনন্দিন জ্রীবনের পটভূমিক! থেকেই 
সংগৃহীত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মধ)যুগের ঘুসলমান কবিদের কাব্যাদির কথা উল্লেখ কর! যেতে পারে। 
বাংলার পূর্বপ্রত্যন্ত সীমার মুসলমান কবিরা, বোধহয় বাংলায় প্রবাসী হিন্দুস্থানী কবি কুতুবনের “মৃগাবতা'র 
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আদশেঁ মর্ভাজীবনকে কেন্দ্র করেই কাব্য রচনা করেছিলেন। তাদের এই অভিনবত্ব বিজাতীয় বলে 
হিন্দুসমাজে পরিত্যক্ত হয় নি) কারণ মানববোধের প্রভাব এ জাতির মধ্যযুগীয় সাহিত্যে কোথাও পরোক্ষ- 
ভাবে, কোথা ৪ প্রতাক্ষভাবে বর্তমান ছিল | 

অষ্টাদশ শতাক্ষীর দিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে মধ্যযুগের দেবকৃপানির্ভর মনোভাব ও 
সমাজ বাবস্থার ভাঙন ধরেছিল । ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আলমগীর বাদশাছের মৃত্যু এবং ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর 
প্রান্তরে প্রহসন--এই অর্ধশতান্দীর মধ্যেই বাংলার মধ্যযুগীয় গীবন সাধনার Pers বিপর্যয় হুল) AWTTSE 
গ্রামীন জীবনেও অর্থনৈতিক Fas প্রবেশ করল, atta হাগাষার দেশ শ্মশান হয়ে গেল, বিদেশী 
বশিকের শোষণেও জনসাধারণ ARA শেষ সীমায় এসে পড়ল । এই যুগে লেখা হল গঙ্গারামের 'মহারাইই 
পুরাণ । ত্রিপুরার 'রাজমাল।' ছেড়ে দিলে ‘মহারাষ্ট্র পুরাণ' হল মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রথম 
উতিহাস-কাব্য | 

সমসাময়িক যুন্ধবিগ্রহ, অনাচার, অভাব-অভিযোগে বাংলাদেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল? যুশিদাবাদ- 
কাশিমবাজার-হুগলী-হুতোন্রটি-গোবিন্দপুরকে com করে যে ধরণের বৈশ্ুতন্ত্মূলক নাগরিক জীবন গড়ে 
উঠল, ভার পর থেকে ধারে ধীরে চণ্ডী-ফনসা-ধর্ষ প্রভৃতি দেবদেবীর! বিদায় নিলেন, মধ্যযুগীয় জ্ঞান- 
বিশ্বাসেরও আমূল রূপান্তর শুরু হল। ভারতচন্ত্র পুরাণোক্ত দেবদেবীকে ভাড়ামির দ্বারা মলিন করেছেন। 
কিন্ত তাদের দৈবমহিষা অন্তহিত হলেও মানবচরিত্রের ধুলাবালি তাদের মর্ত্যের মাটিতে নামিয়ে এনেছে, 
ভারতচক্তরের দেবদেবীদেব মধ্যে তার প্রভাব পড়েছে । পূর্ববঙ্গের নদীনালা হাবড়ে যে সমণ্ত গাথাগীতিকা 
দৈনন্দিন জীবনের অশ্রবেদনার ওপরে দীড়িয়েছিল, তার প্রামানিকত! ও প্রাচীনতা সংশয়পুর্ণ হলেও ভার 
মধ্যে বাঙালীর ঘরের কথাই প্রধান হয়ে উঠেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আশাভঙ্গের বাস্তব ব্যঞ্জনা কি 
ভারতচন্দ্রের দু'একটি we উক্কির মধ্যে ফোটেনি, রামপ্রসার্দের শাক্তগানেও কি কোনে কোনো স্থলে কবি- 
সাধকের ব্যক্তিগত ইঙ্গিত নেই? ব্যথাহত রমানন্দ ঘোষ দারুত্রর্জের সেবক হয়েও দারিদ্র্য পীড়িত হয়ে 
যখন সক্ষোভে বলে ওঠেন £ 





IFAT সেবা করি জেরবার হৈল। 

বৃথাকাষ্ঠ সেবি কাল কাটা নাহি ভাল n 

বস্তহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে কাজ। 

fre কষ্টদায় আর লোক মধ্যে লাজ A 
তখন কি ara হর না যে, মানুষের যে বান্তবঙ্গীবন ও প্রত্যয় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন 
হয়েছিল, তাই কাঁলগতিকে ও এঁতিহাসিক প্রয্নোজনে রূপক প্রতীকের অস্তরাল ত্যাগ করে প্রত্যক্ষভাবে 
বাইরে আসছে চাইছে ? 

মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যের ataa দেবদেবীর কথায় পূর্ণ হলেও (এখানে ওখানে দেবদেবীর লীলার 

সঙ্গে মানবীয় ভাবপূর্ণ যে দু'একটি রচনার ইঙ্গিত আছে, তা 'ওয়েসিস'_ গোম্পদ তুল] ) তার মধ্য দিয়ে যে 
মানবজীবনের ধারাই নান! রূপে বয়ে চলেছে, তা একটু তলিয়ে দেখলেই বোবা যাবে । ভারতের অন্থান্ত 
প্রদেশের যধ্যযুগীর সাহিতে) মাঝেমাঝে যেভাবে ইতিহাসের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্যে 
ভার SS পরিচয় নেই। মধ্যবুগের পাঠান আমলে চলেছিল সামস্তাস্ত্রিক ও বিকেন্দ্রিক শাসনের 
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উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসাভিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি 





২৭৯ 

WATTS প্ৰবাহ ; ক্রমে মুঘল ACMA এদেশের ABS ও জীবনকে প্রায় গ্রাম করে ফেলল। Bag 

অন্ত প্রদেশ ও সর্বভারতীয় জীবনের সঙ্গে বাঙালীর যোগাযোগ ঘটল JAS মুঘল শাসনের একচ্ছত্র 
ছায়াতলে এসে | কিন্ত শাসনকাৰ্য প্রধাণতঃ ছিল অভিজাত সমাজের ব্যাপারে, যুদ্ধবিগ্রহে এই সম্প্রদারই 
বেশি ক্ষতিগ্রন্ত হত । গ্রামীণ জীবনের স্বয়ন্তর সম্পূর্ণ তাঁর গ্রামবাসীরা মোটাচুটি খুশি ছিল । মাঝেমাঝে 
প্াজনৈতিক কারণে এই শান্তি বিদিত হলে তাকে তার! দেবতার REA বলেই মলে করত । সাষার্সিক ও 
অর্থনৈতিক দিক থেকে ata বিশৃঙ্খল! ঘটলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিকেন্দ্রীকৃত গ্রামসীবনে যে বিশৃঙ্খল। তাতে প্রবল 
বিক্ষোভ জাগাতে পারত না। প্ররুতি ও দৈবের অভিশাপ স্বীকার করা নিয়ে, সুলতান সুবাদারকে সেলাম 
বাজিয়ে, চণ্ডী Ranta গীত গেয়ে, CARA রসাবেশে মত হয়ে, বাউলের একভারায় দেহতব্বের Baa দিয়ে 
বাঙালী মধ্যযুগের উপাস্ত ভূমিতে এসে পড়ল। আকন্মিক বঙ্জাধাতে বাঙ্গালীর নব্যনুগ ভেঙে পড়লেও 
বহু পূর্বথেকে সে স্টগ্রোধের মর্মমূলে শ্বেতৰন্মীক প্রবেশ করে ভার শাখাকাগু, পত্রপল্লবৰ -এমন কি মূলকে ও 
নিঃশেষ করে ফেলেছিল | অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সেই শাঠ)যডযন্ত্র অমান্থুযি কতার অবর্ভনীয় অপদাত 
সমগ্র জাতীয় জীবনকেই প্রায় বিনাশের শেষ সীমায় এনে ফেলেছিল । ছিয়াত্তরের tage, মহামারী, 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অমাম্থধিক শোবণে সেই বিশাল বনস্পতি শত-শাখা প্রশাখাবিস্তারী বিপুলতা 
নিয়েই ভেঙে পড়ল। কলকাতার দূধিত বৈশ্তজীবনকে ঘিরে তখন কখিগনের নাগরালি খুব aca 
উঠেছে। অধ্যবুগীয় বাংলাদেশে শিক্ষা-এতিহা"সা ছিত্য-ধর্মপাধনার যে শুভ আদর্শ অনেক দিক থেকে 
ইসলানি শাসনের নীতিভ্রষ্টতার মধ্যেও বেঁচে ছিল, তার পালাশেষের ঘণ্টাধ্বনি উঠল। কিন্ত ধাত্রান্ভিনয়ের 
কুণীলবগণ বিদায় নেবার আগেই নতুন পালাগানের আরম্ভ হয়ে গেল। সে যাত্রাগানের a Shas হল 
ইংরেজ বণিক-শাসকের কাছ থেকে পাওয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা -সাহিভ)-নমাজ-রাষ্ট্রদশনের বিচিত্র সমারোহ | 


সে গাওনার ‘অধিকারী’ হলেন রামযোহন-বিগ্ভাসাগর-দেবেজ্্রনাথ-অক্ষমকুমার প্রভৃতি বিচিত্র শ্রতিভাধর 
বাঙালী সম্তান। 





ও | উনবিংশ শতাব্দীর প্রথযমাধ' 


অঠাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি (সিপাহি বিদ্রোহ পর্যন্ত )-এরই মধ্যে 
কলকাতার RITA ঘুচে গিয়ে AGA জীবন ও এঁতিহ জেগে উঠেছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সাহেব- 
পণ্ডিত-মুদ্দীদের মুষ্টিভিক্ষায় বাঙালীর মন ভরে নি। রামমোহন, হিন্দু কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, স্কুল বুক 
সোসাইটি স্থল মোসাইটি প্রভৃতি ব্যক্তি, শিক্ষাকেন্ত্র, এঁতিহ এবং সংবাদপত্রের কলমরমরের মধ্য দিয়ে 
একট] কথা MM হয়ে উঠল যে, SHB প্রদেশের তুলনায় বাংলা দেশে, কলকাতার নাগরিক জীবনে সর্বপ্রথম 
পাশ্চাত্য এঁতিহবাহী জীবনধার! ও বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতের অনুকূল আদর্শ শিক্ষিত বাঙালীর মনে চাঞ্চল্য 
স্থ্টি করতে উন্মুখ cfa ভিভিয়ান ডিরোজিওর কালাপাহাড় শিষাসস্প্রদায়ের রণছুংকারের দ্বারা বোঝা 
গেল মহাভূজলের তমোনিদ্রা ভাঙছে । রামমোহনপন্থী, ডিরোজিও শিধ্যান্ুশিয্োর দল এবং রাধাকাস্ত 
দেববাহাহুরের ‘ধর্মদন্ডা'র দলাদলি বিচার করলে উনিশ শতকের নবজাগ্রত বাঙাল! মনের যথার্থ স্বরূপ 
ধর! যাবে | 

যোড়শ শতাব্দী থেকে বাংলা দেশে নব্যন্তায় বিগ্তানসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তার সঙ্গে শ্রচৈতন্ত- 





১৮০ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৫ সংখ্যা ৪ 


প্রবতিত আবেগমূলক বৈধ্ঃবান্ররাগ শনম!নসে প্রবল ভাবাতিরেকের সঞ্চার করেছিল। এমন কি, কোনে! 
কোনো যুক্তিবাদী নৈয়ায়িক, ধারা মীমাংলকদের ব্যঙ্গ করতেন, তারাও শচশননানকে শ্রদ্ধা করতেন, গোপ- 
নন্দনের প্রতি প্রণাম জানিয়ে গ্রন্থ বা Haier রচনায় awe হতেন । কিন্তু মুসলমান যুগে, বিশেষতঃ 
মুঘল শাসনের অবক্ষয়ের যুগে বাঙালীর নৈয়ায়িক সংস্কার বহুল পরিমাণে ব্যাহত হয়, তার গলে APARNA 
বেদান্তহত্রের শক্ষভাষা, tesa ভাষা, তার সঙ্গে শ্বতিমীমাংপার কিছু আলোচনা এবং পৌরাণিক 
সংস্কৃতির ( প্রাচীন মহাপুরাণ এবং অবাচীন উপপুরাণ ) ধারা প্রচলিত হয়। এতে সবচেয়ে ক্ষতি গ্রস্ত 
হয়েছিল যুক্তিবাদী নৈয়ায়িক চেতন! । রামমোহনের কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেই হারিয়ে যাওয়া 
কুশাগ্রতীক্ষ নৈয়ারিক বুদ্ধি আবার জেগে উঠল। বস্তুতঃ শুধু বাংলা দেশে নয়, সারা ভারতকেই বুদ্ধি 
অসারভা ও যুক্তির মূর্ছা থেকে উদ্ধার করে রামমোহন এদেশে বুদ্ধিমার্গীয় আধুনিকত্াকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত 
করেন । রাঙ্গা রামমোহন লতীদাহ প্রথা বিদ্রণে gota ক্ষত্রিয়ের মতো অগ্রসর হয়েছিলেন, নানাবিধ 
প্রগতিশীল nate সংস্কারে পাশ্চাত্য সমাজনেতৃবন্দের মতোই বাস্তববুদ্ধি ও সামাজিক হিতবাদের দ্বারা 
পরিচালিত হয়েছিলেন, বেদাস্ত-উপনিষদের মূল ও অনুবাদ প্রচারের দ্বার! শান্্বাদী ব্রাহ্মণদের খুঙগিপু থির 
বন্দিশালা থেকে তিনি মোক্ষবিস্তাকে উদ্ধার করেছিলেন--যদি ৪ তিনি নিজে মোক্ষা]ভিলাধী ছিলেন at; 
ব্রযববাদকে একেন্বরবাদ বলে প্রচার করলেও ( ছটি কিন্ত এক ব্যাপার নর ) কোনো ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে 
তিনি সংস্কারপন্থী হন নি। এদেশের মধ্যযুগীয় সম্তসাধক বা যুরোপের প্রাকৃরেনেসাস খ্রীষ্টান সন্্যাসীদের 
ধর্ষসাধনা ও কুত্যের প্রতি যে আকর্ষণ ছিল, Sta সেরকম কোনো ‘eats’ আগ্রহ ছিল না। সমগ্র ভারতের 
রাজনৈতিক ও সামাছ্িক এঁক্যের a3 তিনি ধর্ম ও সমাজসংস্কারে উদগ্রীব হয়েছিলেন । বেদাস্ত-উপনিষদ- 
তন্ত্রের ভক্ত হলেও তিনি ছিলেন Banta ধর্মের মোতাজেল। ও মুওয়াহিদ্দিন শাখার অনুরাগী । 
মিসনারীদের ভ্রিতব্ববাদী AUN মতকে আক্রমণ করলেও তিনি নীতির ক্ষেত্রে Hea নীতি ও উপদেশকে 
অধিকতর =e করছেন । আসলে তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী, মানবহিতৈষী, সংস্কারকামী। ধর্মীয় 
দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ধর্ম সংস্কারের প্রয়োগগন বোধ করেন নি। মানবের জনই ধর্ম ও সমাজের প্রয়োজন 
মানবের উপযোগের দিকে দৃষ্টি রেখেই প্ররোঞগ্জনন্থলে তার পরিবর্তন অবশ্য কাম্য। এদিক থেকে তিনি 
প্রাচ্যহুবনের প্রথম ‘মডার্ণ ala) আধুনিক মহাগরুড়ের ছুটি পক্ষ__একটি যুক্তি, অপরটি মানবতাবাদ । 
রামমোহন এই দুই পক্ষে ভর করে বৈনভেয়ের মতো জ্ঞানলোক থেকে অনৃতকুস্ত সংগ্রহ করেছিলেন, 
আলোকভিক্ষু mea জন্ত Aaga মতে! তিনি তমোহর অগ্নি চয়ন করেছিলেন। পরবতী কালের 
বাঙালী যা হতে চেয়েছিল, রামমোহনের মধ্য দিয়ে তার পূর্বাভাস কুটে উঠেছে! 

msna যে এঁহিকতা sfefasa, রামমোহনের সমস্ত প্রচেষ্টার মূলকথা হল সেই আধুনিক, 
বৈজ্ঞানিক, উপযোগপবাদী যানবত1 | শিক্ষা-ধর্ম-সমাজ সংস্কারের মূলকথা এই এঁহিকত! । একেশ্বরবাদী 
তবে তিনি এতটা উৎসাহী হয়েছিলেন কেন? একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হলে, একবব্রদ্ষের উপাসক হলে 
তবেই জাতি সম্প্রদায়-শ্রেণীতে বিভক্ত ও অনৈকেযের বিষে জর্জরিন্ত ভারতীয় সমাঙ্গ এক্যবদ্ধ হবে এবং 
তা হলেই রাজনৈতিক Hay অনায়াসে আয়ত্তে আসবে । সুতরাং প্ররণ-মমন-নিদিধ্যাসন বা রেচক- 
পূরক-কুন্তকের ক্রিয়াকর্ম এই কঠোর কর্ষযোগী ও অতন্দ্র মানবহী'তবাদীর রুচিকর ছিল না, একথা 
তার ইংরেজি ও বাংলা রচনা থেকেই বোঝা! বাবে । উনিশ শতকের প্রথম উজ্জীবনমন্ত্র তিনিই প্রথম 
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উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্যে বাঙাম্ীর মনঃপ্রকৃতি ২৮৯ 


উচ্চারণ করলেন । যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা, আত্মপ্রন্যয়সিদ্য “অভিজ্ঞা'র দ্বারা মাসুদের ইতিহাসকে বুঝে 
নেওয়!, বাস্তব বিশ্বাসকে ছায়াঙায়া না বলে তার প্রতীতিগত বস্্রপাকে, ব্যবহারিক সত্তাকে স্বীকৃতি 
দেওয়া_-এককথায় মানুষের বাস্তব জীবনকে পরমগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল রাঁমমোহনের প্রধান 
কর্ম ও সাধনা | 
উনিশ শতকের প্রথম পর্বেই দেখা যাচ্ছে, দেশীয় মিসনারী সম্প্রদায়ের দ্বার পরিচালিত পত্রিকাদিতে 
রাজনীতি, জ্ঞানবিজ্ঞান, সমাজতত্ব dg আধুনিক ব্যাপার শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত বাঙালীর মনে নান 
প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছিল ৷ পরিদৃত্তমান বিশ্বের যাবতীয় amg সমাধান করতে হবে, AEEA জীবনকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে, রাজনৈতিক অসামাজিক আন্দোলন-_-হোক Sl বায়বীয় বৃথা-আদক্ষালন তবু তাকেই 
জীবনে জয়মাল্য দিতে হবে । ডিরোজিওর Proa দল যে-কোনে! এঁশ্চরিক চেতন। ও প্রাচীন ভারতীয় 
mera, বিশেষতঃ সনাতন হিন্দুধর্মে ঘোরতর অবিশ্বাসী ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে ঠাদের আন্দোলন 
ও আক্রমণ ডন-কুইকৃসোটের মতোই হাহ্তকর হয়েছিল। দবু তথাকথিত ইয়ংবেঙ্গলেরা, হিন্দু কলেজের 
ছাত্রগণ ভারুণ্যের রক্তপতাকায় ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণ। পত্র, টমাস পেনের The 
Age of Reason এবং এ্যাডামশ্মিথের The wealth of Nations-এর ZA উল্লেখ করে যে আন্দোলন 
শুরু করেছিলেন, তা পৌগণ্ডের সীমা পার হতে না হতেই দশমদশায় পৌছে গিয়েছিল তা অবশ্য স্বীকার 
করতে হবে। কিন্ত এর! যে পুরাতন গলিত সংস্কারকে নস্তাৎ করে নবজীবনের জয়ধ্বনি করেছিলেন, ভার 
রুশো-সুপভ বালকোচিত ডচ্ছবাস বাদ দিলে তাদের ক্রিয়াকর্ম ও ভাবাদর্শকে gfo মেরে উড়িয়ে দেওয়া! উচিত 
নয়। জর্জ টমসনের নির্দেশে এরা বিশেষতঃ এদের CAS RATT রামগোপাল ঘোষ এদেশে আন্দোলনমূলক 
রাজনৈতিক আচরণের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এদের কেউ কেউ শাসক 
ইংরেজের স্থুকঠোর সমালোচন! করতেও FOS হতেন না | 
রামমোহনপন্থী ও ডিরোজিওপন্থীদের মাঝখানে দীড়িয়ে ধর্মসভার' দল (রাধাকাস্ত দেববাহাছুর 
ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যার কর্ণধার ছিলেন) দক্ষিণে ও বামে, রামমোহন ও 'ইয়ংবেঙ্গল'দের 
বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে এবং তথাকথিত সনাতন ভারতবর্ষের মহিমা! প্রচার করে yy কিছু প্রাক্তন 
তাকেই একমাত্র শরণ্য বলে আঁকড়ে ধরেছিলেন! ইতিমধ্যে বিদেশে রামমোহনের crete হুল! 
ংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে ধারা এলেন, তাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার 
WS ও বিন্কাসাগরের কর্ম ও সাধনা আলোচন। করলে নবধুগের প্রভাবে বাঙালীদের স্বরূপ 
বোঝা FITA | 
তববোধিনী সভা ও “তববোধিনী পত্রিকা'র মারফতে দেবেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহনের অপূর্ব কর্মকে 
পূর্ণতর করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। বেদান্ত ও উপনিষদের প্রচার, বৈদিক সাহিত্যের agar 
ও ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ, দেশ-সমাজহিতৈষণার ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছিলেন । 
ডাফ সাহেব প্রহৃতি মিশনারীদের ধর্মীস্তরীকরণের উৎপাতে বিরক্ত হয়ে তিনি অন্যান্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের 
সহায়তায় বাঙালী সমাজের আত্মরক্ষা প্রবুভিকে জাগ্রত করেছিলেন। কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন 
শাস্তরসের SH) বৈষ্ণব দ্বৈতভাবের সঙ্গে তার ভক্তিসাধনার বেশ মিল দেখা যায় । অবশ্য বৈঞ্চবগণ 
-o কাস্তাপ্রেমের মধ) দিয়ে রসসাধনায় ব্রভী হয়েছিলেন? কিন্তু দেবেন্রনাথ পিতাপুত্রের বাৎসল্যরসের 
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( উপনিষদের প্রভাবে) মধ্য দিয়ে ঈশ্বরলাপ্লিধ্য লাভ করতে চেয়েছেন। ঈশ্বরাম্রক্তি তার আত্মার 
esis} ধর্মে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ভক্ত হলেও তিনি উনিশ শতকের ভাববলয়ের বাইরে যেতে 
পারেন নি। আয় প্রতারমিত্ধ জ্ঞানায়ক প্রত)ভিজ্ঞাই ছিল তার aai তাই উপনিষদের FIMA 
ললিত হলেও তিনি উপনিষদের সমস্ত বাক্যকেই শিরোধার্ধ করতে পারলেন না। উপনিধদের যে 
বাকাগুলির সঙ্গে তার মনের মিল হল, তিনি শুধু সেই গুলিকে ব্রঙ্গধন্নের MG! হিসেবে গ্রহণ করলেন, 
ষে বাকাগুলি তার মনোমত হল না সেগুলিকে তিনি অক্লেশে বর্ন করলেন। অর্থাৎ যুক্তিবাদী 
আফ্মবিবেকই হল তার পথের দিশারী, নিজের মনের কাছে গ্রহণের যোগ্য মনে a হলে তিনি গুপনিষদিক 
মহাবাক্যকে ও পরিত্যাগ করতে Zo হন নি। 
দেবেন্্রনাথের অনুরাগী ও ‘তত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রথম সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের মনঃ প্রকৃতি সম্পূর্ণ 
অন্ত ধরণের । তিনি মূলতঃ ছিলেন faima বৈজ্ঞানিক ও বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী তাত্বিক । Sta কাছে বস্তু- 
eeraa ওপর নির্ভরশীল অভিজ্ঞতাই একমাত্র গ্রহনীয় হয়েছিল । যাকে বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদ বলে অক্ষয়কুমার 
ছিলেন সেই দলভুক্ত | সুতরাং বৈজ্ঞানিকতা, ইন্দরিয়জ্ঞানমূলক বাস্তবচেতন1 এবং যৌক্তিক পারস্পর্ধের দ্বার! 
তিনি fares বিশ্লেষণ করে faata উপনীত হবার চেষ্টা করেছিলেন aaa তিনি stares Bales 
ও অপৌরুষেযর় বলে মানতে চান নি) ঈশ্বরকে মানতেন বটে, কিন্তু দেবরুপার প্রতি তার কোনো BIT 
ছিল ai) এই বিষয় লিয়ে তার সঙ্গে দেবেদ্রনাথের দীর্ঘকাল তর্কবিতর্ক হয়। অবশেষে মহধি অক্ষয় 
কুমারের যুক্তি মানতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং বেদবেদাস্তের প্রতি 'ভক্তিরহৈতুকী' ত্যাগ করেছিলেন। 
যৌক্তিকতার মধ্য দিয়ে বিশ্বকে বুঝে নেওয়া, চিদায্মক জগৎ্প্রত্যয়কে সকলের ওপরে স্থান দেওয়া, অপ্রাকৃত- 
অলৌকিক ও অধ্যাত্মরহন্তকে ভৌমবোধের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত করে দেখা এবং প্রয়োজন হলে যাবতীয় আন্তবাক্য 
ও শাস্ববচনকে অস্বীকার করা -এক কথায় সমস্ত জগগ্ধযাপারকে বিশুদ্ধ বস্তপ্রতীতি বলে গ্রহণ Fal এবং 
এঁহিক জীবনকে তার দিকে চালিত কর" এই ছিল sarii অক্ষয়কুমারের একমাত্র বাসনা । উনিশ 
শতকের প্রথমার্ধে ধর্ম ও সংস্কার আন্দোলনের যুগে তিনি নিরঞ্জন জ্ঞানকে যাবতীয় অশরীরী ভাবকল্পনার 
উধ্র্বে তুলে ধরতে পেরেছিলেন, এর aa তিনি বাংলার মননশীল সাহিত্যে ও সমাজে চিরশ্মরণীয় 
হয়ে থাকবেন | 
পুণ্যশ্লোক বিস্তাসাগরের কথা বাংলার ঘরে ঘরে প্রবাদবাক্য পরিণত হয়েছে। তাঁর জীবন ও সাধনার 
প্রেক্ষাপটে উনিশ শতকের বাঙালীনের এমন একটি বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে যে, সেটি তুলনারহিত বলে 
গৃহীত হতে পারে। চরিত্র, আদর্শ, মনোবল, বীর্ব_সর্বোপরি সীমাহীন মানবগ্রীতির কথা দ্বাবলে 
বিদ্লাাগরকে আমাদেরই একজন বলে ভাবতে সংকোচ বোধ হয়। শিক্ষ] ও সমাজসংস্কারে তার দান 
ও প্রাণের attra পরিচয় কে-ই বা নির্ধারণ করতে পারে? মনুষ্যত্বের এতবড় জীবস্ত আদর্শ, মানব- 
প্রেমের এহন একটি সজীব প্রতীক কোনো দেশেই দলে দলে আসে না। বিগ্ভাসাগরের সংস্কারমুক্ত নির্মোহ 
মন, Sie বুদ্ধিবিবেচনা, বাস্তববোঁধ সম্বন্ধে সচেতনতা, আবার তারই সঙ্গে অপরিমেয় বোধ -__গত দেড়শ 
বছরের মধ্যে তার আর জুড়ি fara না । তিনি রক্ষণণীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান; বাল্াকৈশোর সংস্কৃত 
কলেজের রক্ষণণীল আদর্শেই অতিবাহিত হয়েছিল । অথচ তিনি হিন্দুর সনাতন আদর্শ ও সামাজিক 
কারের প্রতি es? উদাসীন ছিলেন। কিন্ত তাই বলে তিনি ইয়ং বেঙ্গলের মতো ভারতীয় সংস্কার 
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ও হিন্দুর আচার-মাচরণের বিরুদ্ধে অন্বধারণ করেন নি বা ব্রাহ্মমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন নি-_-বদিও 
'তত্ববোধিনী asl’, ‘ততবোধিনী পত্রিকা’, মহধি দেবেজ্রনাথ, রাজনারায়ণ ay প্রহৃতি ব্রাঙ্গসমাজের 
নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তার হাস্য সম্পর্ক ছিল। হিন্দুর সামাজিক ও স্রার্ত আচার তিনি অস্বীকার করেন 
নি, আবার অনেক সময়ে ঈশ্বর AUR সংশরবাদশর মতো, কখনও বা নাস্তিকের মতো এমন মতামত 
ব্যক্ত করতেন যে, সেনুগের অনেকে, ধারা তার বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন, তার! ঠাকে অহিন্দু-নাপ্ডিক 
বলতে দ্বিধা বোধ করেন fai উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষার সংঘাতে, পাশ্চাত্য ইহনখী 
আদর্শের প্লাবনে এবং ধর্ম-রাই-সমাজকে মানবীয় উপভোগবাদের মাপকাঠি দিয়ে মাপবার ফলে নব্য" 
শিক্ষিত বাঙালী যুবক গ্রামীণ এঁতিহে আন্থা হারিয়েছিল এবং শুধু প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও বান্তববোধের 
দ্বারা যাবতীয় মানবিক ব্যাপার fasta করতে AAS হয়েছিল। বিদাসাগর এই ঘুগাদর্শের আলোকে 
বর্ধিত হয়েছিলেন । ফলে তার সমগ্র জীবন ও কর্মযোগের মধ্য দিয়ে MANAR এত AFASI 
আত্মপ্রকাশ করেছে যে, পাশ্চাত্য হিউম্যানিস্টা. fabien. ও ইউটিল্টারিয়ানদের মধ্যেও সেরকম 
উত্তাপ, কবোষ্ হৃদয়ের আস্তরেক mf পাওয়া যায়না । কারণ cats, মিল, বেস্থাম, cafafa টেলর 
CA তবের বাতায়ন থেকে মানুষকে তার কপ্যাণকে বিচার-বিল্লেষশে। পরাক্ষণ পর্যবেক্ষণ FISA | 
মানবপ্রীত কোনো দাৰ্শনিক, রাজনৈতিক বা সামার্জিক তব্বাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় fa; মানুষকে 
সেবা Fal, ভালোবাসা এই ছিল তার একমাত্র ধান ও সাধনা । গ্রন্থ ও তবের মারফতে মানুষকে 
না দেখে তিনি মান্রষের দুঃখপীড়নের aterm নেমে গিয়েছিলেন । দেহদশাধীন ও GAA বন্ধ 
হতভাগ্য মানবজীবনের প্রতি তার হৃদয়ে ca করুণ! সঞ্চিত হয়েছিল, এবং যে করুণা তাকে কমযোগে 
Bas করেছিল, সে বিশাল হৃদয় উনবিংশ শতান্সীরই দান। বন্ধিমচন্দ্রের ছদ্মবেশী সহা কমলাকান্তের 
Sry বলে উঠেছিল-__'গ্রীতিই আমার কর্ণে এখনকার সংসারগীত। অনন্তকাল সেই মহাসংগীত সহিত 
মন্তদ্থ-হৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক | মনুষ্য জাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে তবে আমি অন্য সুখ 
চাই না।' এ-কথা বিস্যাসাগরেরও অন্তর্বাণী। উনিশ শতকের মানবতাবাদ, নির্মোহ, সংস্কারচুক্ত 
মানববোধ--াই ছিল বিগ্াসাগরের আম্মার খাগ্পানীয় | এ বিষয়ে রাহেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যথার্থ বলেছেন 
‘acta দেবতায় তাহার কিরূপ আস্থা ছিল জানি না, কিন্ত স্বর্গাদপি গরীয়ান জীবন্ত দেবের তুষ্টির জন্য 
আপনার ধর্মবুদ্ধিকে পর্যন্ত বলিদান দেওয়া সময়বিশেষে প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা তিনি স্বীকার 
করিতেন।' ধর্মাধর্ষ, হ্তায়-অন্যায়_-সবই তিনি মানুষের কল্যাণের দিক থেকে বিচার করতেন। বলাই 
বাহুল্য, এই মানবতাবাদই নব্যবাংলার প্রাণমন্ত্র। এবং যে মানবতাবাদের প্রধান অবলম্বন পুথি বা 
আপ্রবাকা aL) মানুষের Aes হল যে মানবদর্ণনের পীঠশ্থান_ বিদ্যাসাগর সেই নরদেবতার শ্রেষ্ঠ 
ভক্ত-পূঙ্জারী । 


৪। উনবিংশ শতাব্দীর AE ও নধারেণেনাস 


উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালীর সম্গাজমানসের যে আমূল পরিবর্তন হতে আরস্ত করেছিল, তাতে 
কিছু কিছু সাহিত্যের প্রভাব সঞ্চারিত হলেও, বাঙালীর মনঃপ্রকৃতির যথার্থ স্বরূপটি শতশাখায় ও অযুত 
ফুলপল্পবে বিকশিত হুল এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে । পলাশীর যুদ্ধের এক শ’ বছর পরে ১৮৫৭ সালে 
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২৮৪ রবীজ্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৫ 


সিপাহি বিংজাহ হল এবং ate হল । এই সময় থেকে বাঙালীর সাহিতান্াইটি অভিনব পথে অগ্রসর emt 
১৬৮৫৮ Sire পুলিশ কোঠের দোভাষী মাইকেল NYTH HS ‘afaby নাটক রচনা করলেন, t বংসরেই 
etree 'আলালের ঘরের হুলাল' বিবণ ‘মালিক পত্র'এর পৃষ্ঠা ছেড়ে উপন্তাসের আকারে প্রকাশিত 
হুল। ১৮৫৯ Stew পুরাতন ধরণের শেষ কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু হল১ এ বছরেই শমিষ্ঠা চড্রাঙ্কিত হল। 
ইতিমধ্যে রঙ্গলালের Temes এভিহালিক আখ্যানকাব্য 'পদ্মিনী-উপাথাান' ( ১৮৫৮ ) প্রকাশিত হয়েছে। 
এর থেকে দেখা যাচ্ছে, কাবা, নাটক ও Bray নবযুগের প্রবর্তনা হল ১৮৫৮ Here থেকে । এর কয়েক 
বছর পরে যেদিন বস্ধিমচন্ত্রের 'ছুর্গেশনন্দিনী' ( ১৮৬৫ ) এবং 'কপালকুগডল।' ( ১৮৬৬) প্রকাশিত হুল, 
সেদিন বোঝা গেল-_দিগন্তে ফ্রতারার উদয় হয়েছে, যাকে লক্ষ) করে বাঁড়ালী ATT] সমুদ্রে সহজেই 
পাড়ি জমাতে পারবে | 

উনবিংশ শতাফার মাঝামাঝি থেকে বিংশ শতান্দীর মধ্যভাগ, প্রায় এক-শ' বছর ধরে আধু'নক- 
শিক্ষিত বাঙাণঁ a8, সমাজ, এঁতিহাদি নিয়ে অনেক লীলা করেছে । এতে তার হনের যথার্থ স্বরূপ 
সব ANTS ধরা পড়ে নি, অনেক আন্দোলন আজ নি ্প্রভ হয়ে গেছে। কিন্তু বাঙালীর সাহিত্যন্থহিতে তার 
মনের গড়নটি যেভাবে ধর! পড়েছে, এঁছিহের SIT ক্ষেত্রে তার স্বরূপ সেভাবে প্রকট হতে পারে নি! 
gE একথা বলা যেতে পারে যে, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধ থেকেই বাংল! সাহিত্যের রূপগত ও 
ভাবপত যথার্থ বিকাশ হয়েছে, শিল্পের দিক থেকে নানা বৈচিত্র্য দেখা গেছে, বা আজও BAA হয়ে 
আছে। কিন্ত এ সাহিত্য মূলতঃ বাঙালীমানসের নবজাগরণকেই ত্বরান্বিত করেছে__অবশ্থ সে জাগরণ 
ইংরাজি-জানা মুষ্টিষের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং কলকাতা হয়েছিল এর 'আদযাপীঠ' । আমাদের নব্য 

বঙ্গসংস্কৃতি, বৃহত্তর সংজ্ঞায়, দ্বিভাষী। শুধু বঙ্গসংস্কৃতি নয়, গোট! ভারতের আধুনিক সংস্কভিও খিভাষী | 
ইংরাজি না জানলে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির যথাযথ মৃল্যবিচার ৰা রসভোগ কর! যায় না। 
খীষ্টানী ধর্মতত্বের ‘Original 5$5"এর মতো এ হুল নব্যভারতীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির মৌলিক pi | 
কিন্তু সে-আলোচন। এখানে অবান্তর । 

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর সংস্কৃতিকে কেউ কেউ উনিশ est রেনেসাস বলতে 
চান, কেউ-বা তাতে আপত্তি করে বলেন, এ হুল 'রিভাইভাল'-_পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি। সাহিত্যাশ্রয়ী 
এই নধঙ্জাগরণকে হয়তো ঝুরোপীয় রেনেস'াসের আদর্শে এবং অভিধেয়ার্থ ধরে পুরোপুরি রেনেসণস বলা 
যাবে না। কারণ যুরোপীয় রেনেসাস শুধু সাহিত্যগত নয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে, দেশে এবং কালে, 
চিন্তার এবং আবেগে, ধর্মে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, সমাজপ্রকরণে, ভৌগোলিক সীম! সম্প্রসারণে মুরোপীয় 
রেপেসণাস যথার্থ ই বিশাল এবং ব্যাপক । সেদিক থেকে সম্প্রসারিত অর্থে উনিশ শতকী বাঙালী রেনেসাস 
মুরোপীর রেনেসাসের cata দাবি করতে পারে না। কিন্ত অভিধেয়ার্থ ছেড়ে দিয়ে অম্বিতার্থ ধরলে 
উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ৰাঙালীর যে ননঃপ্রকৃতি ফুটেছে, তা হচ্ছে যুরোগীয় রেনেসসেরই 
সহোদর | জনের বিস্ফোরণ, চৈতন্তের জাগরণ, যৌক্তিকত! ও মানবিকতার যে আদর্শ এ যুগের সাহিত্যে 











১ এর একশ বছর পূর্বে সধাযুগীয় বাংলার শেষ সক্ষম কবি রায়গশাকর তারতচক্রেরও মৃত্যু হর ( বঙ্গাব্দ ১১৬৭ সাল অর্থাৎ 
১৭৬০-৬১ হী; অঃ ) | 
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উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি ২৮৫ 


প্রকাশিত হয়েছে, তাকে ফরাসী 'রনেলাল' sews দ্বারা চিহ্নিত করতে গুচিবাতিকে বাধা পেলে স্বচ্ছ 
ATH SAG বল যেতে পারে | 

বাংলার এই নবজাগরণকে পুরাতনের পুনরাবুহি বলাও পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত নয়। “হিন্দু-রিভাইভাল' 
কথাট। বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শাল-- নবীনচন্দ্রের ‘রৈবতক' কাব্য আলোচনার। 
তার মতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পৌরাণিক প্রভাববৃদ্ধির ফলে হিন্দুয়ানির উৎকট chanoinisn-এওর 
তাড়নায় নব্যশিক্ষিত হিন্দুসন্প্রদায় পৌরাণিক সংস্কারকে ছগ্যবৈজ্ঞানিকতা ও অর্ধ এতিহাসিকভার IFN 
নতুন ঝরে পরিশ্রুত করতে Stay করলেন | বদ্ধিমচন্ত্র ও নবীনচন্দ্র পুরাণ-মহাক!ব্যের FPF বিস্মার্ক- 
মাটুসিনি-গ্যারিবন্ডির ছাচে নবযুগের উপযোগী করে নিতে চাইলেন। “বঙ্গদর্শন'-গোর্ঠী বস্ধিমের আদশে 
পৌরাণিকপার পিছনে ইতিহাস সন্ধান করতে লাগলেন এবং চন্দ্রনাথ বস্ু, শশধর তর্কচুডামপি, রুষ্ণপ্রসন্ন 
সেনের দল হিন্দুধর্মকে যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোনো কোনো স্থলে অধুক্কির আশ্রয় নিতেও 
বিধাবোধ করেন fa একদল মুষ্টিমেয় ইংরেজি জান! ও ইংরেজের তল্সীবাহক বাঙালী এই শতকের যাবতীয় 
প্রগতিশীল আন্দোলন করেছিলেন এবং কেউ-ব! সংকীর্ণতর হিন্দুয়ানির বাতায়ন থেকে এই প্রগতিকে লক্ষ] 
করেছিলেন বলে, আধুনিক কালে কেউ কেউ উনিশ শতকের এই নবজাগরণকে সংকীর্ণ ও হিন্দুসম্প্রদায়র 
প্রভাবিত বলে মনে করেন । কারণ এই নবজাগরণে বাংলার জনসংখ্যার একটা বড় অংশ, মুসলঙগানের। 
যোগদান করেন নি, কেউ কেউ যোগ দিলেও মনে মনে সমস্ত ব্যাপারকে সন্দেহের দৃষ্টিতে CAASA 
সুতরাং একে এক প্রকার ধর্মঘেঁধা হিন্দু রিভাইভাল বলতে অনেকেই উৎসাহী হবেন। কিন্ত উনিশ শতকের 
দ্বিতীয়াধের বাংলালাহিত্য-__মধুন্ুদনবৃত্ত ও বন্ধিমগোষ্টির শ্রেষ্ঠ কীতিগুলিকে শুধু হিন্দুয়ানিরই অন্বৃতি_ 
সংকীর্ণ সমাজসম্প্রদায়ের ব্যাপার_-একথা। বলা কি যুক্কিসঙগত ? 

মাইকেল মধুসুদন Itas গ্রহণ করে আচার আচরণে ও বৈবাহিক সুত্রে পুরোপুরি ইংরাজি জাতিকে 
অবলম্বন করেছিলেন । কিন্তু বাংলা কাব্য-নাট্য রচনায় তিনি qes: ভারতের পৌরাণিক এঁতিহ থেকেই 
উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর মহাকাব্য, গীতিকাব্য, আখ্যানকাব্য, পত্রকাব্য, এতে কি বিশুদ্ধ 
হিন্দুমনোভাব ফুটেছে? প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সংস্কারের প্রতি অবস্তা দেখিয়ে তিনি পাশ্চাত্য জাতি 
ও আদর্শকেই বরণ করেছিলেন । শুধু কাব্যরীতি ও প্রকরণেই নয়, তার প্রাণরসের মধ্যে যে প্রজ্ঞা সঞ্চারিত 
করেছিলেন, ভা কি হিন্দুর পৌরাণিক সংস্কৃতির অনুকূল ? রাবণের চরিত্রে ষে ট্রাক হতাশ] ফুটেছে, 
এর মূল এদেশের মাটিতে ছিল না? সেযুগে নব্য প্রাণধর্মের সংঘর্ষে বাঙালীসমাজ মনেপ্রাণে যে অগ্নিদাহ 
উপলব্ধি করেছিল, মধুসুদন তার সারম্বত সাধনায় তারই বার্তা নিয়ে এলেন। এতদিন ধরে বাঙালীমানস 
যে-ধরণের মনঃপ্রকৃতির নির্ভরনিরাপদ দুর্গে বাস করতে অভ্যস্ত ছিল, তাতে ইতিপুবে আঘাত হেনেছিলেন 
রামষোহন-অক্ষয়কুমার-বিগ্ভাসাগর | এবার সেই ভাঙা ভিতের ওপর নতুন সৌধ নির্মাণের চেষ্টা করলেন 
মধুসুদন | 'সেঘনাদবধ কাব্যের Axle সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের we গভীর অর্থবহ-_“যে শক্তি অতি 
সাবধানে সমস্তই মানিয়! চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞ। করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে 
চান না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারাই গলায় পরাইয়া দিল।' বাস্তবিক 
Ayza এবং তার Prya দল পূর্বতনকে fart ও ভাবে পুরোপুরি গ্রহণ করতে চান নি। মধুসুদন 
Tatra কাবোর উপাদান নিয়েছেন প্রাচীনকাব্যনাটক থেকে । কিন্তু নারীচরিত্রগুলিকে প্রেম-কাম- 
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মান-আঅভিমান-লোভের মধ্য দিয়ে যে ব্যক্তিস্বাতস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা সব সময়ে পৌরাণিকতার 
পদাস্ক অনুসরণ করেনি। Sta asama কাব্)' যে রাধাকে Stay হয়েছে, তিনি বৃন্দাবনের ‘শ্রীমতী 
রাধা aa, যদিও ‘They ( অর্থাৎ ব্রত্গাঙ্গনার কবিতাগুলি ) are all about poor old Radha and 
her বিরহ" ( রাচনারায়ণ ware লেখা কবির পত্রাংশ ), তবু সে রাধা হলেন ‘the poor lady of Broja’ 
( কবির পত্রাংশ )। একটি চিঠিতে কবি তাকে বলেছেন ‘Mrs. Radha.’ agawa বন্ধু রাজনারায়ণকে 
এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, ‘If she had a Bard like your humble servant from the begi- 
ning, she would have been a different character.’ এই উক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে, 
মহাভাৰ শবক্রশিণী শ্রীমতী রাধারাণীকে তিনি ‘Mrs. Radha'— অর্থাৎ ভারতীয় আধ্যাত্মপ্রেমকে পাশ্চাত) 
রীতিতে মানবীয় প্রেমে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন । শোনা যায়, কোনো নিষ্ঠাবান ভক্ত 'ব্রজাঙ্গন! কাব্য 
পাঠে মুগ্ধ হয়ে 'পরমতক্ত বৈষ্ঞবশেখর পুণ্যবান মধুকে' দেখবার জন্তু নবদ্বীপ থেকে কলকাতায় এসে 
মধুহদনের সাক্ষাংলাড করেন এবং তার বিজ্ঞাতীয় বেশতৃষা দেখে সবিশ্ময়ে বলে ওঠেন, ‘বাবা, তুমি 
শাপত্রষ্ট' ( ‘সধুস্থতে )। এ ভুল অনেকেই করেছেন i ‘Poor lady of Broja’ যে বিশুদ্ধ মানবীয় 
আবেগ পেকে পরিকলিত হয়েছিলেন, এবং মধুস্দনের সমগ্র সাহিত্যসাধনার ane ছিল মানবীয়তার উচ্ছল 
প্রবাহ, ত da কাবানাটকগুপি বিশ্লেষণ করলেই দেখ যাবে | 

হধুহদনের শিয্যন্থানীয় নবীনচন্দ্র ও হেমচন্ত্র পুরাতন এঁতিহ ও পৌরানিক উৎসকে সোৎসাহে গ্রহণ 
করেছিলেন। মধুহুদনের তুলনায় তারা অনেক বেশি 'এস্টাবলিশমেণ্ট' ও 'ট্রযাডিশন' এর পক্ষপাতী ছিলেন | 
ভাই অধুস্ৃদনের সাহিষ্্য সম্বন্ধে 'সিদ্ধরসে'র ব্যতিক্রম হয়েছে বলে সনাতন ও ভারতীয় অলংকারবাদী 
আলোচকের দল যে আপত্তি তুলেছেন, নবীনচন্জ্র ও হেমচন্দ্র সে পথ পরিত্যাগ করে পৌরাণিক সংস্কারের 
আন্গত্য গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বাযুষণ্ডলে বাস করে বাতাসের চাপ এড়িয়ে যাওয়। যায় না। তারাও 
উনিশ শতকের মনঃপ্রকুভির বাইরে যেতে পারেন নি। adasa ‘aay কাবা (রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, 
প্রভাস ) কৃষ্ণের যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তার বহুস্থলেই col আধুনিক সংস্কারের প্রগাঢ় ছায়া পড়েছে। 
রাজনৈতিক Gay পরিকল্পনায় কুষ্ণের সংলাপ ও চিস্তাভাবনার মধ্যে দিয়ে কবি যে তবকথা বিবৃত 
করেছেন, ত! উনিশ শতকের জার্যানি ও ইতালির ভাগ্যবিধাভূগণকে প্ররণ করিয়ে দেবে । কৃষ্ণের মানব 
হিতবাদ বহুলাংশে পাশ্চাত্য হিভবাদ, উপযোগবাদ ও ক্রববাদের দ্বার! প্রভাবিত । অবশ্য কাব্যত্রয়ীর 
শেষাংশে adasa বৈঝুবভক্তির দিতেই শ্রীকৃষ্ণের মছিমাপ্রচারে পঞ্চমুখ হয়েছেন । আবার তীর 
‘পলাশীর are’ পরাধীনতার মর্মবেদনা এঁতিহাসিক ঘটনাকে আশ্রয় করেছে। এদিক থেকে তার মহাকাব্য 
Sfenfis আখ্যানকাঁবা, কাল্পনিক আখ্যানকাব্য ('রগমতী' ) এবং মহাপুরুষ জীবলীকা ব্যে ( ‘অমৃতাভ’ 
ও ‘অমিতাভ’ ) এই মানবিক আদর্শ নতুনরূপ লাভের চেষ্টা করেছে। 

coupe মধুহৃদনের খনিত পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছেন; তাঁর 'বৃত্রসংহার' মাকাব্যরূপে কতটা 
সফল হয়েছে তা Bag তর্কসাপেক্ষ | কিন্ত এতে দেবানুরের সংগ্রামের মারফতে কবি পৌরাণিক ঘটনার 
acy উনিশ শতকী ন্বদেশপ্রেমের উত্তাপ সঞ্চার করেছেন। তার “দশমহাবিগ্তা'তেও পুরাণের আধারে 
আধুনিক দর্শনবিজ্তান-তন্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখা যায়। কবি হিসাবে হেম-নবীনের স্থান যেখানেই হোক, 
এদের কাব্যকবিভার যে উনিশ শতকের বাঙালীমানস নব নব অভিজ্ঞতার আম্বাদ লাভ করেছে তাতে 
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উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি ২৮৭ 


সন্দেহ নেই। কেবল বিহারীলাল গু Sta শি্যান্ুশিষ্যের গীতিকাব্যে বিচরণ--মনে হবে এ বুঝি পুরাতন 
Afega, আদিম গীতি প্রবণতার এক নুন সংস্করণ | দেখা যাচ্ছে, AFRIG ঠার শিদ্যের দল মহাকাব্যের 
রণদ'মামা ও দর্শনবিজ্ঞানের নানা ঘোষণা নিয়ে aem কাব্/প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হলেও এ একই কালে 
বিহারীপালের গীতিকাব্য এবং তার সমপন্থীদের গীতিকবিতাগুলিতে যেন tasaw বৈশিষ্টা ফুটে 
উঠেছিল। কিন্তু একথাও শ্বীক্খ যে, বিহারীলাল, gewa মচছুমদার, amrga বড়াল, গোবিন্দ 
sa দাস প্রভৃতি শীতিকারির। ব্যক্রিগত প্রবণতা থেকে যে সমস্ত গীতিকণিতা রচনা করেন, তার 
অবলম্বন ছিল নারী, প্রকৃতি ও শ্বাদেশিকত1 ৷ এই যে নারীর একটি পৃথক ams wea প্রকৃতির 
সঙ্গে কবিচেতনার মানবিক সম্পর্ক এবং স্বাদেশিক আবেগের রক্কিম]__এগুপি উনিশ শতকের পরিবেশেই 
সম্ভব হয়েছিল । পূর্বতন যুগে বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত ও বাউল গীতিপাহিত্্য ছিল বটে, fazer ছিল 
ques সাধ্যসাধনতত্বের Gates, বিশেষ ধরণের ধর্মীয় চেনার বাহন হিসাবেই তার যা কিছু মূল্য । 
উপরস্ত এ সমস্ত গীতিসাহিত্য মূলত: ছিল আদিম অর্থেই গীতিসাহিত্য। অর্থাৎ গীত হওয়াই ছিল এর 
প্রধান পরিচয় । রচনাকারের মর্ভ্যভাবষাম্ুরঞ্িত ব্যক্তিগত উপলব্ধি এর মধ্যে কদাচিৎ পাওয়া যাবে। 
কবিব্যক্রিত্ব অর্থাৎ কবির ব্যক্তিন্থাতস্ত্র__এ হল আধুনিক গীতিকবিতার মূল বৈশিষ্ট্য । 

এই শতকের শেষভাগে অর্থাৎ সপ্তম দশক থেকে সাহিত্যক্ষেত্রে বন্ধিমচন্ত্রের প্রভাব যে সুদৃঢ় হল 
ভাই নয়, বাঙালীর চিত্রজাগরণের অগ্রদূত হয়ে এলেন বন্ধিমচন্ত্র এবং তার শিষ্যের দলও তারই আদর্শে 
BER হয়ে বাংল! সাহিতা, সমাজ ও সংস্কৃতিতে নবধুগের পূর্ণতাসাধন করলেন | afpa বাঙালীর জীবনে 
কথারসের যে অভিনবত্ব we করলেন, তার জন্য তিনি চিরদিন watts হয়ে থাঁকবেন। Sta পূর্বে 
প্যারীাদ, SCAT এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য কথারস সৃষ্টিতে কথঞ্চিং সার্থক হয়েছিল, কিন্ত তাতে কোনো 
অভাবনীয় aida চমক ছিল না। afa উপন্যাসের পটভূমিক! হিসেবে রোমান্দগকে বড় একটা 
ছাড়তে পারেন নি, চানও নি । কিন্তু এই কাহিনীগুলিতে মানবঙ্গীবনের রলটি পাঠকচিঝে বিশ্য়ানন্দে 
পূর্ণ করে তুলল। বাংলা সাহিত্যে নবীনতাসঞ্চারে মধুহৃদন ও বন্ধিমচন্্র ছুই বিচিত্রদিক থেকে সচেষ্ট 
হয়েছিলেন | একজন বিশুদ্ধ কল্পন| ও পৌরাণিকতাকে আধুনিক আধারে সংমিশ্রিত করেছিলেন, আর 
একজন ইতিবৃত্ত কল্পকথা ও ঘরের কথাকে কল্পনার বর্ণাঢা-বৈচিত্র্যের দ্বারা এক অভিনব waters) 
রূপায়িত করেছিলেন__যার মূলকথা মানুষের বিচিত্র জীবনচিত্র । কিন্তু বন্কিমচন্ত্র শুধু ওপন্তাসিক হিসেবেই 
নন, উনিশ শতকের শ্রেষ্ট বার্তীবহ হিসেবে তিনি বাঙালীর মনঃপ্রকৃঘিকে যেভাবে প্রভাবিত করেছিলেন, 
তার কথা এখনও শ্রগ্গাবিন্ময়ের সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছে! 

বঙ্কিমচন্দ্র 'ব্গদর্শন' প্রকাশ করে বাঙালীকে syna করতে চেয়েছিলেন, প্রাচীন ও নবীন বাঙালীর 
মধ্যে আত্মীয়তার সেতু রচনার বাসনা করেছিলেন, ইতিহাস, সমার্জ, রাজনৈতিক চেতনা, সাহিত্যতব 
প্রভৃতি বিষয়ে যুক্তিনির্ভর তত্ব সমাবেশ করে তার দ্বারাই তিনি নব্যবাালীর অস্তর্ণোকে স্থায়ী আসন 
লাভ করলেন। প্রাবন্ধিক বঙ্কিম মূলতঃ ছিলেন যুক্তিবাদী ৷ যুরোপীয় পাঠশালা থেকেই তিনি যুক্তিবাদের 
প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন; কিন্তু শুধু যুক্তিবাদী হলে তিনি বাঙালীর জীবন ও সাধনাকে প্রাচীন 
এতিহেব নিরিখে বিচারবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহ বোধ করতেন না। মিপ-বেস্থাম-কৌৎপন্থার প্রতি 
তাঁর আস্তরিক অনুরক্তি ছিল, যুরোপীয় সমাজ বিপ্লবের প্রত্যেক সংবাদই তার নখদর্পণে ছিল। সাম্যবাদী 
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লমাজ পরিকল্পনার প্রতি তিনি প্রথম সীবনে পুরোপুরি আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং কিছুকাল 
কৌ২পন্থায় নিরষ্কুশভাবে পদচারণা করেছিলেন। মানবভাবাদ ও যুক্তিমার্৯_-এই ছিল তারও মূল 
সিদ্ধান্তের হুট প্রধান সোপান । প্রাচীন পৌরানিক এঁতিহাকে নবাশিক্ষিত তরুণের দল এবং ব্রাহ্মসঙ্গালের 
মতো এক কথায় উড়িয়ে না দিয়ে তিনি যুক্তি ও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পৌরাণিক sfera ও 
অলোকিকতার মধ্যে সভ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন । সেই সন্ধানের শ্রেষ্ঠ ফল হল ‘gm ofan’) পুরাণ, 
মহাকাব্য ও ভক্তিকাব্যের অলৌকিক Sars তিনি নতুন মানবিকতার আদর্শে মহামানবের পীঠস্থানে স্থাপন 
করলেন। FHS হলেন তার উপ এবং যে কৃষ্ণ তার R, যিনি পুর্ণমানব, মানবতার শ্রেষ্ঠ প্রতীক | 
উনবিংশ শতান্দীর শেষভাগে দেখা যাচ্ছে, ব্রাহ্মলঙ্গাজ ত্রিধাবিভক্ত হওয়ার ফলে এই ভাবাদর্শ শিক্ষিত 
নবীন সমাজে কিছু হীনবল হয়ে পড়ল, এবং সেই সময়ে বাংলা সাহিত] ও সমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের উদয় হল। 
শুধু বঙ্কিমচন্ত্র-নবাীনচন্ত্র নন, ‘নববিধান'এর ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্ও কৃষ্ণচরিত্রের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন, শিশিরকুমার ঘোষ মানবিকতার আদশেই চৈতন্তজীবনাদর্শ ব্যাখ্যা করতে Blas করলেন | 
আসল কথা, উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী একজন আদর্শ মানবকে সন্ধান করছিল, যাঁকে অবলম্বন 
করে জীবনে অগ্রসর হওয়া যার়। সেই আদর্শ মানব হলেন Ase) আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসার দ্বারা 
উৎপীড়িত হয়ে ‘ধর্মতত্বে' বস্থিষচন্দ্র গুরুর মুখে প্রশ্ন করেছিলেন_-'অতি তরুণ অবস্থ! হইতেই আমার মনে 
এই প্রশ্ন উদিত হইত--এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়? সমস্ত জীবন উত্তর 
ধুঁক্ষিয়াছি । উত্তর খু জিতে জীবন প্রায় কাটিয়। গিয়াছে ie 
সেই প্রশ্নের উত্তর তিনি সমস্ত বাঙালীকে শুনিয়েছেন। “কৃষ্ণচরিত্র'এর ভূমিকায় তিনি বলেছেন _'কৃষেণের 
ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন sal এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে ৷ তাহার মানবচরিত্র সমালোচনা করাই আমার উদেশ্য ।' 
আবার 'ধর্মতব'এর উপসংহারে শিষ্যকে অনুশীলনতত্ব বোঝাবার পর গুরু আশীর্বাদ করলেন “ঈশ্বরে ভক্তি 
তোষার দৃঢ় হউক। সকল ধর্মের উপরে ম্বদেশগ্রীতি, ইহা frye হইও না)" এই মন্তব্য থেকে দেখ। 
যাচ্ছে, অনুশীলনতব্বের ( religion of culture ) aay দিয়ে মানবধর্মের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ দেখানো তার 
প্রধান উদেশ্য । কৃষঃচরিত্রকে তিনি সেই পূর্ণমানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। কৌৎ-ভক্ত হয়েও 
তিনি ঈশ্বরচেতন। পরিত্যাগ করতে পারেন নি1 বরং পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করে কৃষ্ণের ভগবৎ সত্তায় 
তার বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে ।* কিন্তু তবু স্বদেশপ্রীতিকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলেছেন । নিরীশ্বরবাদী 
কৌত্ভবে বিশ্বাসী বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলনতত্বের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে yasr উপনীত হলেন এবং “কৃষ্ণচরিত্র' 
'ধর্মতব" এবং ‘এমন্থগবদ্গীতা'-য তার এই অভিনব ধর্মাদর্শ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উনিশ শতকে বস্কিম- 


২ এই প্রসঙ্গে Ae, শাকা ও কৃষ্ণ সম্বন্ধে ভার মন্তবা উল্লেখ করা যেতে পারে--'আর Ne বা শাকামিংহ যদি গৃহী হইয় 
জগতের ধর্মপ্রবর্ক হইতে পারিতেন, তাহু হইলে তাহাদিগের ধামিকতা সন্পুর্তা প্রাপ্ত হইত সন্দেহ নাই। আদর্শপুরুষ 
ar গৃহী। যীশু বা শাক্যসিংহ সন্গযাসী__আদর্শপুরুষ]' ( ধর্সতবা_ ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়) এই Bie থেকে 
মনে হচ্ছে, মন্ুবের পূর্ন গাহ্ন্থাজীবনকে তিনি শ্রেষ্ঠ নানবধর্ম বলে গ্রহশ করেছিলেন | 

৩ ‘aay একাদশ অধ্যায় | 

৪ “আমি নিজেও gece am ভগবান্‌ বলির দৃঢ়বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার দে. 
বিশ্বাস HSS হইয়াছে I (pfa, প্রথম পরিচ্ছেদ ) 
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উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি ২৮৯ 


গোষ্ঠীরা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরভক্তিকেই অবলম্বন করেছিলেন__ঘা শুধু সাঁধ্যসাধনতত্বের বা আচার-মাচরণের 
বিষয় নয়, যার সঙ্গে অতি wy মনঃপ্রকৃতির যোগাযোগ ঘটেছে। 

মননের সঙ্গে সংস্কারের সংঘাত ঘটলে মননকেই জয়ী করতে হবে এ কথাটাই উনিশ শতকের 
গদ্যসাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত ছল। এই সমস্ত প্রাবন্ধিকদের মধ্যে ভূদেবের একট! বিশিষ্ট 
স্থান আছে। প্রাচীন ভারতের আচার-নিষ্ঠা ও নবীন যুরোপের কর্মোদ্যম__-এই ছুই বিপরীত ব্যাপারকে 
নিজ জীবনে সমভাবে গ্রহণ করে ga ব্যক্তি ও পরিবার জীবনের একটি fesa রূপ দেবার চেষ্টা 
করেছিলেন | একদিক থেকে তিনি প্রাচীন ভারতের উত্তরাধিকারী । আবার অপরদিকে ভারতীয় 
ংস্কারকে অব্যাহত রেখে পাশ্চাত্য জীবনের যতট। গ্রহণ কর! যায়, সে বিষয়ে তিনি নানাভাবে চিন্তা 
করেছেন । কিন্ত তার প্রায় অধিকাংশ প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও আলোচন! 'প্রাগম্যাটিক'--যদিও ত। গভীরভাবে 
চিস্ত! উদ্রেককারী । বহিমগোষ্ঠী মননপ্রধান গদ্যসাহিত্যে সমাজ, ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য AzS 
সম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা করেছিলেন তা ঠিক ব্যক্তিজীবন বা পারিবারিক জীবনের প্রয়োগসামর্থের 
দিকে কেন্দ্রীভূত হয় নি। সে যাই হোক, মনের ও চিস্তার মুক্তি--মননের দ্বারা বেচে থাকার সার্থকতা 
বঙ্ধিমপ্রভাবে শিক্ষিত মনে বদ্ধমূল হয়েছিল এবং তার যথার্থ প্রতিক্রিয়৷ সঞ্চারিত হয়েছিল সাহিত্যে | 

পরিশেষে বাঙালীর মনের মানচিত্র বিচারে নাটকের কথাও বিশ্বত হয়া যায় না। নাটক একপ্রকার 
মিশ্র শিল্প, য| একাধারে em aama, আবার নিছক চিন্তরঞ্িনীবুন্তির ফলশ্রুতিরপেও গ্রহণযোগ্য | 
উনিশ শতকের বাংল! নাটকের. গোড়ার কথা হল জনোমনোরঞ্জনের নগদবিদায় । কিন্তু ধীরে ধীরে 
নাটকের ভরাপালেও উনিশ শতকের হাওয়া লাগল। তাই দেখ! যাচ্ছে উমেশ মিত্রের “বিধবা বিবাহ’ 
রামনারায়ূণ তর্করত্বের “কুলীনকুলসর্বন্ব', 'নবনাটক', দীনবন্ধুর “নীলদর্পণ'__এ সমস্ত নাটকের পশ্চাদপটে 
রয়েছে বাংলা দেশের বিশেষ কালের সমাজ । সে যুগের ( এবং এযুগেরও ) অভিনয় মূলতঃ দর্শকদের তৃথ্রির 
জন্য HS হলেও তদানীস্তন দেশ ও কালের আবহাওয়া নাটককেও বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল। AZRA 
ইতিহাস অবলম্বন করে নতুন নাটকের ( 'কষ্ণকুমারী” ) আদর্শ স্থষ্টি করলেন । তার প্রহসন ছু'খানিতে 
সমাজের কানাগলির চেহারাটা ম্প& হয়ে উঠল । দীনবন্ধুর নিমে wa ('সধবার একাদশী' ) যখন মদমত্ত 
কণ্ঠে বলে ওঠে--‘ডেপুটি বাবু, আমি তোমার পেনাল কোড, এতে সব ক্রাইম আছে, আমারে হাত ধরে 
লও, নইলে বাবা পড়ে মরি'_তখন উনিশ শতকের ভরষ্টাচারী ইয়ং বেঙ্গলদের হতাশ! ও আওলাদ 
চাঁপা বেদনাময় রহস্তোক্তিতে মর্মম্পশী হয়ে ওঠে | 

জ্যোতিরিজ্্রনাথ ও গিরিশচন্দ্র বাংল! নাটকে অবতীর্ণ হয়ে বাঙালীমানসের আরও কয়েকটা বৈশিষ্টে)র 
প্রতি কৌতুহলী হলেন। জ্যোতিরিক্্রনাথ ইতিহাসকে অবলম্বন করে এবং তার সঙ্গে প্রচুর কল্পনার ভেজাল 
দিয়ে যে সমস্ত নাটক লিখেছিলেন, নাটক হিসেবে তার মূল্য সম্পর্কে হয়তো এখন আর আমাদের 
বিশেষ কোনে! সন্দেহ নেই। কিন্ত দেশাত্মবোধের পটভূমিকায় জাতি-সম্প্রদায়ের এঁক্যপ্রতিষ্ঠায় cq 
শিক্ষিতমন বিশেষ ব্যস্ত হয়েছিল, তা উনিশ শতকের শেষভাগে রাজনৈতিক আন্দোলন, প্রতিষ্ঠান ও 








৫ যোগবাশিষ্ট রামায়ণে বলা হর়েছে_তরবোহপি হি hae মৃগপন্থিণঃ ; সজীবৰতি aca বস্তা মনমেন হি জীবতি ॥' 
তরু, মৃগ, পক্ষী সকলেই জীবনধ।রণ করে, কিন্ত মননের দ্বারা যার মন লীবিত, লেই-ই প্রকৃতপক্ষে জীবিত থাকে | 
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২৯০ রবীন্্রভারতী পত্রিকা We সংখ্যা ৪ 


ব্যক্তিদের পরিচয় নিলেই বোঝা যাবে। ইতিহাস-চেতন! উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি থেকেই 
বাঙালীর মনে আশানিরাশার দোলা দিয়েছিল। রঙ্গলাল, RETA, ভূদেব, বঞ্চিম, রমেশচন্দ্র_সকলেই 
ইতিহাসকে উপাদান ছিসেবে গ্রহণ করেছিলেন । অতীতের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন এবং ম্বদেশগৌরবের 
পটভুমিকাঁয় ভাবীভারতের চিত্রাঙ্ধন--এটা নাঁটকাভিনয়েই বিশেষভাবে ফুটে উঠল। এই সঙ্গে পৌরাণিক 
নাটকে fafescaa দান ইতিহাসের দিক থেকে বিশেষভাবে স্মরণীয় । আমাদের পূর্বযুগের যাত্রাভিনয় 
মূলত ভক্তিভাবরপ্রিত পৌরাণিক আখ্যানকেই অবলম্বন করেছিল। ভক্তি, করুণা, আবেগ প্রভৃতিকে 
ঘিরেই যাত্রাভিনযর্বের একটি নৈতিক এতিহা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা দেশে গড়ে ওঠে । গিরিশচন্ু 
তার গোড়ার দিকে সেই সুলভ ভক্তি ও উচ্ছ্বসিত করুণরস, পুরাণের মোটা মোট! নীতিকথাকে ভিত্তি 
করে যে সমস্ত পৌরাণিক নাটক লিখলেন, ভার শিল্পমূল্য যেমন হোক না কেন, তার পশ্চাদপটে 
বাঙালীর যে-মন উকি দিচ্ছে, তার স্বন্ূপ-বৈচিত্যই অধিকতর কৌতুহলজনক | fea পৌরাণিক 
এঁতিহের প্রতি যখন শিক্ষিতসমাজের চিত্ত আকৃষ্ট হল, তখন গিরিশচন্দ্র সেই পৌরাণিক ভক্তির 
আবেগ ও সুলভ Sse নাটকে প্রচার করে বাঙালীমানসের আর একটা দিকের পরিচয় তুলে 
ধরলেন । যুক্তিবাদী বাঙালীর মনে যেমন ক্ষুরধার মননের অস্তিত্ব রয়েছে, তেমনি আবার ভক্তি, 
sein, প্রাক্তন নিয়তি প্রভৃতির প্রতিও তার আকর্ষণ প্রবল। গিরিশচন্দ্র নাটকে সেই 
ভক্তিভাব-ব্যাকুল বাঙালীচিত্তের চিরকালীন বৈশিষ্ট)কে ফুটিয়ে তুললেন। এক দিক দিয়ে দেখতে 
গেলে, উনিশ শতকে বাংলা নাটকের অভিনয়-মূল্য যতটা ছিল, বা ভার দিকে ‘অধিকারী’ মহাশয়ের! 
awe) g2 দিয়েছিলেন, তার শিল্পকলা বা সাহিত্যগুণের দিকে sedi সচেতন হন নি। কারণ নাটক 
উপভোগের যারা ছিল 'সামাজিক', তাদের অধিকাংশের মানসিক পরিমণ্ডল উচ্চতর কলাকৌশল বা 
গভীরতর সারন্বত মূল্যের প্রতি উদ।সীন feri কাজেই জনরুচিকে নাটকের একমাত্র মূলধন করা 
হয়েছিল ৰলে উনিশ শতকের বাংলা নাটকে qg শিল্পাদর্শ বড় একটা গড়ে উঠতে পারেনি। 
তা সে যাই হোক, উনিশ শতকের শেষভাগে গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকের মারফতে যে সাধারণ 
বাঙালীষনের প্রবণতার যথার্থ সন্ধান পেয়েছিলেন, তাতে কোনে সন্দেহ নেই | 

উনিশ শতকের দ্বিতীয্রার্ধে, বিশেষতঃ শেষাংশে সামাঞ্িক ও রাজনৈতিক আন্দোলন আলোচনা, 
বিতর্ক ও দ্বন্দ বাঙালীকে যে নান! প্রশ্ন, সমস্তা জাগিয়ে তুলেছিল, জীবনকে নানা মাপকাঠির সাহায্যে 
মাপবার দিকে Gite পড়েছিল, ভার সাক্ষাৎ-পরিচন্ন পাওয়া যাবে এ যুগের সাহিত্যকর্মে, লেখক ও 
পাঠকের মন বিনিময়ের মধ্যে। সে পরিচয়ের মূল কথ! হল মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা ও frm, 
যৌক্তিকতার প্রতি অনন্তশরণাগতি, আধুনিক জীবন প্রবাহের “স্বীকুৃভি-ধর্মেসমাজে agosa 
TAMU যথাযোগ্য মর্যাদার প্রতিষ্ঠ।। জীবনের সীমা সম্প্রসারণ, চৈতন্তের মর্মমূলে গভীর আলোড়ন, 
ভুগোল-ইতিহাসের প্থানকালসীম! লঙ্ঘন করে চিদাকাশে অবাধ মুক্তির অপার আনন্দ এবং অপরিতৃপ্ 
অকাজ্ষার বিষণ বেদনা--উনিশ শতকের বাংলাসাহিত্যে তারই অমলিন স্বাক্ষর রয়ে গেছে। তার 
পর শতাব্দীর আবুর পরিধি শেষ হয়ে এল, বঙ্কিমচন্দ্র wefie হলেন-_রবীন্ত্রনাথের আবির্ভাবে দিগন্তে 
নবীন হুর্ধোদয়ের মাঙ্গলিক ঘোষিত হল, ধর্ম-কর্ম-সমাজে Samaras সম্তান-সম্প্রদদায় নতুন করে TELAT 
OF করেদিলেন। তার অয়নরেখ। উনবিংশ শতাব্দী থেকে সম্পূর্ণ ন! হলেও অনেকাংশেই WH | 


CENTRAL LIBRARY 


মানুষ ও তার পুরুষার্থচিন্তা বা মূল্যবোধ 
সাধনকুমার ভট্টাচার্য 


পরাবিগ্ভার জটিল বিচারের মধ্যে প্রবেশ না করে এবং শুধু আপাত অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করেই 
আমরা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে বিশ্ব বিবতিত হচ্ছে এবং সেই বিবর্তে এ oye abel চারটি 
পৃথক স্তর বা পর্যায় দেখা দিয়েছে। প্রথম স্তর-_অজৈব বা জড়জগণ, দ্বিতীয় জৈব অথচ স্থাবর উদ্ভিদ- 
FAR, তৃতীয় জৈব অথচ জঙ্গম মনুয্যেতর প্রাণীর জগৎ, চতুর্থ GEAN IPFA I বল] AGA এই 
বে স্তরবিভাগ কলিত হয়েছে তার ভিত্তি ধর] হয়েছে চেতনার মাত্রা ; কোথাও চেতনার অভাব, 
কোথাও আভাস, কোথাও ঈষদভাব এবং কোথাও ABT BG প্রাণ ও চেতনার অভাব, উদ্ছিদে 
চেতনার আভাস, AISA প্রাণীতে চেতনার ঈধদভাব এবং মানুষে চেতনার Asta এই চার wars 
সংক্ষেপে তিন ভাগেও সাজিয়ে রাখা যেতে পারে প্রথম ভাগে-_ প্রাণহীন জড়জগৎ অর্থাৎ যে বস্তগুলিতে 
প্রাণথধর্মের বৈশিষ্ট্য নেই-.আত্মরক্ষার এবং আত্মপ্রজননের প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য নেই) দ্বিতীয় ভাগে 
aasa প্রাণীর জগৎ, এক কথায় প্রাণের wa, এই স্তরে প্রাণনক্রিয়। এবং প্রাণনক্রিয়ার আসম্ুষঙ্জিক 
ধর্ম__ আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রজ্নন-প্রবৃত্তি তথা অভিযোজন-প্রচে্টা থাকলেও উন্নত মানসিক ক্রিয়া বলছে 
যা বুঝায় তা নেই) নেই পরিবেশের অভিজ্ঞতাকে বা! গ্রতীতিকে শব্দসংকেতে সংকেতিভ করার শক্তি, 
নেই প্রতীতির সঙ্গে প্রতীতির সম্পর্ক নির্ধারণ করার শক্তি, এক কথায়, নেই ধারণাকে বা কল্পনাকে প্রকাশ 
করার শক্তি । তৃতীয় ভাগে__সাসুষের বা চৈতন্তের শুর-_-উন্নত মানসিক ক্রিয়ার অভিব্যাক্তির স্তর_ 
যে গ্রে জীবের মধ্যে পরিবেশচেতনার যাত্রার গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে--জীব বাগভাষার অধিকার 
লাভ করায় পরিবেশের বস্তরনিয়ষকে ধ্বনি দ্বারা সংকেতিত করতে পেরেছে এবং ত! পেরেছে বলেই, 
আপন কল্পনাকে প্রকাশ করতে, বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক চিন্তা করতে, তথ! সাধারণ ধারণ! পোষণ 
করতে সক্ষম হয়েছে | 

অবশ্য এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে মানুষ উন্নত মানসিক শক্তির অধিকারী হয়েছে বলে মূল 
লৈবিক প্রক্কৃতি হারিয়ে ফেলে নি। যনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে যে-সব সহজাত প্রবৃত্তি (ইন্ল্টংক্‌টুদ) রয়েছে 
আত্মরক্ষার এবং আত্মপ্রন্ননের যে মৌলিক কামনা রয়েছে, মানুষের৪ মধ্যে সেগুলি বর্তমান । এই 
সহজাত প্রবৃত্তির শুরটিকেই মানুষের মধো জৈবিক সর হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে, বলা হয়-__ মানুষের মধ্যে 
পাশব-সত্তা। আর মানবিক সত্তা বলতে বুঝায় সেই সব বৈশিষ্ট্যকে ই যা মানুষকে মন্রষ্যেতর প্রাণী থেকে 
পৃথক করেছে-ন্বতন্ত্র প্রজাতির মর্যাদা | একথা যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় যে-_ নাসতে | বিদ্যতে 
ভাবঃ--অসৎ থেকে সৎ জন্মাতে পারে না, Sl হলে এ কথাও আমাদের মানতে হবে ca, সব কিছুর 
সম্ভাবনাই প্রকৃতির মধ্যে নিহিত রয়েছে, বিবর্তনের ফলে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সংশ্নেষণ-বিশ্লেষণ্রে ফলে, 
নতুন, নতুন ‘সৎ’ বা ধর্মের উন্মেষ ঘটেছে। জড়পদার্থের ক্রিয়1-প্রক্রিয়ার এবং অভুভপূর্ব সংশ্লেষণের ফলে 
সুদূর অতীতে একদিন নতুন এক সজীব পদার্থের উত্তৰ ঘটেছিল--প্রাণধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল। তেমনি 
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antares বিবর্তনের ফলে এককোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী নান! অঙ্গ-প্রত/লযুক্ক প্রাণীর aq হয়েছিল 
এবং নানা অঙ্গ-প্রভাঙ্গের বিবর্তনের ফলে নতুন এক ধর্মের চেতনাশক্তির উন্মেষ সম্ভব হয়েছিল। বলা 
বালা, এক এক অঙ্গের Tyra, প্রাণের আঅভিযোজন-সামর্থ) যেষন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি নতুন নতুন বৃত্তি 
ও প্রবু5৪ দেখ! দিয়েছে। কথাটা ATA করে বল! যাক । প্রথম ধরা যাক এককোষী প্রাণীর কথা । 
প্রাণধহের প্রেরণায় প্রাণীকে আত্মরক্ষ। করতেই হবে। তার জন্তু বাইরে থেকে উপাদান সংগ্রহ করে 
সেই উপাদানকে আত্মসাৎ ক'রে জীবদেহের উপাদানে সমীরুত বা পরিণত করতে হয়েছে এবং তা করতে 
হয়েছে তাকে পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্ত থেকেই । যে বস্তু বা উপাদান দিয়ে কোষটি তৈরি হয়েছে, 
সেই উপাদানের ক্ষয় পূরণ করবার জন্তু ভার মধ্যে একটা প্রবণতা এবং চেষ্ট। দেখা দিয়েছে। 

fay যেহেতু বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ভার একটিমাত্র gfe অর্থাৎ একমাত্র 
m= aS আছে, তার কাছে বাইরের জগৎটা শুধুমাত্র স্বর্গের জগৎ হয়েই আছে। রূপ-রস-গন্ধ-শবের 
জগং ভার অভিজ্ঞতার গণ্ডির বাইরে । faa পরবর্তী পর্যায়ে প্রাক্তিক পরিবেশের আলোক-তরঙ্গের, 
শকতরঙ্গের রসের ও দ্রবানির্যাসের সংম্পশের সঙ্গে দেহটিকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে, জীবদেহে বিশেষ 
বিশেষ অঙ্গের বা ইন্ট্িয়ের উদ্ভব ঘটেছে এবং তা ঘটেছে বলেই, জীবের চোখে আলোক-প্রাতিফলিত 
বস্তু 'রূপ’-প্রতীতি হয়ে, কানের কাছে ইথর বা ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ 'শব্দ' হয়ে, নাকের কাছে 
বস্তনির্যাস ‘গন্ধ' হয়ে এবং চিহ্বার কাছে বন্ধ ‘an’ রূপে ধর! দিয়েছে । এই দিক দিয়ে দেখলে, 
fsx fox জ্ঞানেন্ছিয়ের ও কর্মেন্দ্রিয়ের উদ্ভবকে আমর! কোৌধিক শ্রমবিভাগজনিত দৈহিক শ্রেণীবিভাগ বলতে 
পারি। এই শ্রমবিভাগ তথা শ্রেণীবিভাগ একদিকে যেমন আমাদের অভিযোজন-চেষ্টার সহায়ক 
হয়েছে, তেষনি নতুন নতুন বৃত্তির স্থষ্ট ক'রে মূল বাসনাকে নানা দিকে শাখায়িত করে দিয়েছে, নতুন 
নতুন বিষয়ে প্রবণায়িত করেছে । অর্থাৎ:বুত্তির স্বাধীন অনুশীলনের অবকাশ সৃষ্টি করেছে। 

‘afea স্বাধীন অনুশ্টলন' ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মানবিক নৃল্য বা পুরুষার্থ অবধারণের ae 
অপরিহার্য বলে কথাটিকে একটু ব্যাখ্যা করে TM দরকার । আগেই বল! হয়েছে__জীবের মৌলিক 
প্ররৃতি-_-আস্তরক্ষা ও আম্মগ্রঙ্গনন চেষ্টা | এই চেষ্টাকেই ইংরেজিতে সংক্ষেপে বল! হয় “এডাপটেশান' এবং 
বাংলায় বলা হয় ‘অভিযোজন’ । এই চেষ্টারই পরিণাম হিসাবে কালক্রষে নানা জ্ঞানেন্সিয়ের এবং কর্মেঞ্জি- 
ie Bez ঘটেছে। সুতরাং ইন্দ্রিরের প্রাথমিক প্রয়োজন হল অভিযোজন-প্রচেষ্টার সহায়ক হওয়া__নুু 
অভিযোক্নের উপায় হিসাবে কাজ করা । চোখের কথা ধরা যাক | যখন জীবের চোখ ছিল না, তখন 
জীবনরক্ষার অনুকূল a প্রতিকূল বিষয়কে দেখার সামর্থ্য ছিল না, কিন্তু যখন চোখ বা দেখার শক্তি এল 
তখন থেকে জীব প্রতিকূল বিষয়কে দেখে দূরে সরে গিয়ে প্রতিকৃলকে পরিত্যাগ করতে এবং অনুকূল 
বিষয় দেখে কাছে এগিয়ে যেয়ে অনুকূলকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে তথা আরো সুটূভাষে জীবনধারণ 
করতে পেরেছে । WHI এবং আত্মপ্রজ্ননের সহজাত বৃত্তি চরিতার্থ করার কাজে চোখ কান 
প্রকৃতি ইন্জিয় যতক্ষণ ব্যাপৃত, ততক্ষণ ইন্দ্রিয় মূল প্রবৃত্তির অধীন, অপরের স্বার্থ সিদ্ধ করতে নিযুক্ত 
অভিষোক্জন চেষ্টার দাস। কিন্ত চোখ কান প্রভৃতি ইন্জিয়ের নিজ fae aide আছে । কী এই নিজ 
নিজ স্বার্থ? চোখের শ্বার্থ--রং ও আকার দেখা এক কথায় ‘রূপ’ দেখা, কানের স্বার্থ শব্দ শোনা। 
শব্দের সাধুর্য বা কার্কশ্র উপলব্ধি করা, এমনি প্রত্যেক ইন্দিয়েরই নিজ নিজ স্বার্থ আছে। একমাত্র এই শ্বাথ 








মাহুষ ও তার পুরুষার্থচিস্তা বা মূল্যবোধ ২৯৩ 


সিদ্ধ করতেই RIRA যখন মুখ্যভাবে ব্যাপৃত, তখনই fea স্বাধীন । চোখ বখন অন্রকূল-প্রতিকৃূলকে দেখার 
কান্দে নিজেকে ব্যাপৃত না রেখে, শুধু 'রূপ' দেখার কাজেই নিজেকে ad রাখে, aq দেখার আনন্েই 
কোনে! কিছুকে দেখে, বস্তুর আক্কৃতি mM ও বর্ণরাগ দেখাত অন্রন্ত হয় তখনই alga বলতে পারি 
ইন্সিয় তথা বৃত্তিট নিছক দেখার কাজেই নিযুক্ত হয়েছে, প্রাণের অভিযোজন-চেষ্টার জোয়াল কাধ থেকে 
ফেলে দিয়ে স্বাধীনভাবে আচরণ করছে। এইভাবে, অভিযোজন-চেষ্টার গণ্ডি থেকে মুক্ত হয়ে চোখের 
শুধু দেখার জন্তই দেখা, কালের শুধু শোনার জন্যেই শোনা, জিহ্বার শুধু রসাস্বাদনের জন্যই আন্বাদন, 
নাকের শুধু গন্ধ উপভোগের উদ্দেপ্বেই AMI, ত্বকের শুধু স্পর্শোপভোগের জন্যই স্পর্শশ--এরই নাষ 
'বুহির atta অনুশীলন' ৷ বৃত্তি থাকলে বৃত্তির স্বাধীন অন্ুখালপের প্রবণতা থাকবে-_-এ খুবই শ্বান্ভাবিক | 
পশুদের মধ্যেও এ প্রবণতা থাকবে এও ARTS অনুমান কর] যায় । বর্ণের ও শন্দধবনির আকধণে মন্ুষ্যেতর 
ate আকৃষ্ট হয় Aasa ত! প্রমাণ করেছেন এবং অপণ্ডিতর! সহজ afeasy থেকেই জানেন | 
কিন্ত বড় কথ! এই যে, প্রবণতা থাকাই তো যথেষ্ট নয়, উপলব্ধিকে প্রকাশ করার ক্ষমতা একের 
উপলব্ধিকে সকলের উপলব্িগম্য করার ক্ষমতাই তে! সবচেয়ে বড় WA | 

এই প্রকাশক্ষমতায় TAS থাকতেই, মন্তষেযতর এ্াণীরা ইন্দ্রিয়োপল্ব প্রভীতিগুলিকে সংকেতিত 
করতে পারে না, প্রতীতিসমূহের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারে না, কল্পনা বা সংজ্ঞা WE করতে পারে 
না। বিষয়ের গ্রহণ, ধারণ, Saad, সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, গুচ্ছীকরণ, ভবাবধারপ প্রভৃতির ay যে ধরনের 
উন্নত মানলিক প্রক্রিয়া বা যঠেন্দরিয় থাকা আবশ্যক, মন্রষ্যেতর প্রাণীদের তা' নেই এবং নেই বলেই মানুষ 
ও মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে আকাশপাতাল পার্থকা দেখ! দিয়েছে । পশু পশুর স্তরে পড়ে আছে, মানুষ 
সভ্যতা! সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে । পশুদের চেতনা থাকলে চিন্তা নেই এবং চিন্তার ফল সত্যা-মিথ্যাবোধ, 
মঙ্গল-অমঙ্গলবোধ সুন্দর-অসুন্দরবোধ নেই। পশুদের জীবনে শুধু প্রবৃত্তির ভাড়নাই আছে, 
মূলাবোধের নিয়ন্ত্রণে গড়ে ওঠা নিবৃত্তি-বন্ধ নেই । পশুজীবনকে শুধু বারণই করে জীবনকে ধারণা করে 
না। জৈবিক প্রবৃত্তির তাড়নায় সে ইন্ট্রিয়গুলিকে একমাত্র অভিযোজনের উপায় হিসেবেই ব)বহার করে, 
বিষয়ের সঙ্গে শুধু সরপ ব্যবহার সম্পর্ক বজায় রাখে, বিষয়কে শুধুমাত্র ভোগই করে, বিষয়ের সঙ্গে বোধের 
এবং উপভোগের স্থাপন করতে পারে al) প্রাণীরা যেখানে পরিবেশের সঙ্গে কোনোমতে খাপখাইয়ে চলে 
মানুষ সেখানে পরিবেশকে পরিবতিত করতে পারে; পশুর! যেখানে শুধু প্রাকৃতকেই ভোগ করে মানুষ 
সেখানে atras পরিবর্তিত করে, অপ্রাক্ৃতকে WR করে। প্রাণীরা পরিবেশের সঙ্গে বুঝাপড়া করে 
অনেক পরিমাণে এককভাবে বা বুখবদ্ধভাবে, মানুষ বুঝাপড়। করে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে, তাই প্রাণীর জীবন 
যেখানে যৌগিক বা পারিবারিক, মানুষের জীবন সেখানে “সামাজিক । 

ষে মূল বা বিলক্ষণ শক্তির বলে মানুষ মনুষ্যেতর প্রাণী থেকে পৃথক হয়ে TSR প্রজাতির মর্যাদা 
লাভ করেছে, সেই শক্কিটিকে সাধারণভাবে বলা হয় উন্নততর মানসিক ক্ষমতা এবং বিশেষভাবে বলতে 
গেলে বল! যায়-_-পরিশ্দুট সংকেতে বিশেষ শব্দদংকেতে অভিষ্ঞভাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা । অপরিস্ফুট 
ধ্বনি দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করার ক্ষমতা পশুদেরও আছে বটে কিন্তু পরিশ্দুট এবং অন্বয়যুক্ত শব্দসংকেত 
দ্বারা অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করার শক্তি শুধু এক মানুষেরই আছে এবং ত! আছে বলেই মানুষের স্তরে এক 
গুণগত পরিব্তন দেখ! দিয়েছে | বেশ্লানিকর! প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে এই শক্তির অধিষ্ঠানতমি 
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হচ্ছে মামুষের উধব্ভন মন্তিদ্ধ বিশেষতঃ তার বিস্তৃত 'এসোসিয়েশান এরিয়া" । এই "এরিয়া" বা স্নাযুমণ্ডল 
আছে বলেই মানুষ জ্ঞানের ও প্রকাশের মূল কারণ 'বাগ্ভাষার' অধিকারী হয়েছে । অর্থাৎ শব্দ-সংকেতে 
প্রতাঁতিসমূহকে সংকেতিত করতে জাতি-দ্রব্য-গুণ-ক্রিয়। প্রভৃতির সংকেত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে 
এবং নিজ fas অভিজ্ঞতাকে গোষ্ঠীর বা সমাজের আট-দশজনের কাছে প্রকাশ করতে তথা এযুগের 
জ্ঞানকে অন্তমূগের উত্তরাধিকারে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছে । অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে না পারায় 
যেখানে মক্্ষ্যেতর প্রাণীরা নিয়ত একাকী এবং বর্তমানে সীমাবদ্ধ উত্তরাধিকারবঞ্চিত মামুষ সেখানে নিয়ত 
সঙ্গ-সুখী অতীত-বর্তষমানে বিচরণশীল এবং উত্তবাধিকারসমুদ্ধ মনে রাখা দরকার । এই যে একজনের 
অভিজ্ঞতকে প্রকাশশক্তির বলে সকলের অভিজ্ঞতার বিষয় করে তোলা- জ্ঞানকে উত্তরাধিকারে পরিণত 
করার-ক্ষমভা, এটাই মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল এবং প্রধান কারণ। 
তাই বলে এ কথা কিন্ত সত্য নয় যে জ্ঞানের, মননের এবং প্রকাশের ক্ষমতা, এককথায় চৈতন্ত-শক্তি 
ষনুষ্য প্রজাতির PEI সময় থেকেই পূর্ণমাত্রায় ব্যক্ত হয়েছে এবং একই অবস্থায় রয়ে গেছে । এখানেও 
বিবর্তনের নিয়ম কাজ করে চলেছে। Cae মস্তিস্কের, বিশেষতঃ কেন্দ্রীয় সায়ুমণ্ডলের নতুন ক্রিয়া- 
ক্ষমতা নতুনতর সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল বটে, কিন্তু শক্তি নিরপেক্ষ বা faataa নয় এবং 
অনুণীলনসাপেক্ষ বলেই agaaa ভিতর দিয়ে অপুষ্ট থেকে পুষ্টতর হয়ে চলেছে! বস্তপ্রতীতি যত 
সহজে হয়েছে প্রতীতির পারস্পরিক সন্বন্ধের নির্ধারণ সংজ্ঞাগঠনের সামর্থা এবং সংজ্ঞাসাহাষ্যে চিন্তা করার 
SAS) তত সহজে সম্ভব হয় নি। পরোক্ু ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়েছে এবং দিয়েছে পরিবেশকে জানবার 
ও বুঝবার অবিরাম চেষ্টার ভিতর দিয়েই । পণ্ডিতরা এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা উল্লেখ করা 
অপ্রানঙ্গিক হবে না। তারা বলেন-্্মাদিম অবস্থায় মান্যের সমাজ যেমন BAB ও অশ্রেণীবিষ্ডক্ত ছিল, 
মানুষের মনও তেমনি অনৈয়ায়িক বা প্রাকনৈঘ্নায়িক অবস্থায় ছিল। ধীরে ধীরে পরিবেশের সঙ্গে বুঝাপড়| 
করতে গিয়ে, বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সমন্ধ নির্ধারণ করতে গিয়ে, মানুষের মধ্যে মননের ক্ষমত!--নৈয়ায়িক 
চিন্তার ক্ষমতা দেখ। দিয়েছে। geak এ কথাটি মনে রাখতেই হবে যে, মানুষ উন্নতমনস্ক বিবেকী প্রাণী 
এ কথ! বলার অর্থ এইটুকুই যে, মানুষের স্তরে এসে জীবের প্রকাশসামর্থ্য নতুনতর পর্যায়ে উপনীত হয়েছে 
--প্রতীতিকে শব্দসংকেতে চিহ্নিত করার ক্ষমতা এসেছে প্রতীতির সঙ্গে প্রতীতির সম্পর্ক অবধারণের, 
প্রভীতিলব্ধ arcs রূপসংস্কারের দ্বারা পরিবর্তিত করার এবং মনন করার সামর্থ দেখা দিয়েছে। কিন্ত 
এই :সামর্প্য মানুষের বিলক্ষণ লক্ষণ হলেও তার জাতিলক্ষণ ঠিকই আছে-_-জৈবিক ma সম্পূর্ণ লুপ্ত 
হয়ে যায় নি__মানুষ মননশীল হয়েছে বটে কিন্তু মননময় বা মননসর্বন্ব সত্তায় পরিণত হয়ে যায় নি। এইভাবে 
বললেই বোধহয় ঠিক aay হবে যে, afis aaa ভিত্তির উপরে মানসিকতার বিচিত্র প্রকোষ্ঠ গড়ে 
উঠলেও, জৈবিক প্রবৃত্তির fofa মোটানুটি স্থির হয়েই আছে। মানুষ বিবেকী, স্থজনশীল এবং সামাজিক 
জীব বটে, কিন্তু জীববিশেষ একথ!। ভুলে গেলে চলবে T | 
বল! বাহুল্য আত্মরক্ষার এবং আস্ম গ্রজননের তাগিদেই জীবের মধ্যে যুথবদ্ধ জীবন যাপন করার প্রবৃত্তি 
দেখা দিয়েছিল এবং এই একই তাগিদে মামুষ দলবদ্ধ বা] গোষ্ঠীব্ধ জীবনযাপনে প্রবৃত্ত হয়েছিল। 
কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে 'সমাজ? বলতে আমর! যে ধরনের নিয়মনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন-ব্যবস্থা 
বুঝি সে ধরনের ব্যবস্থা বা সমাজ মন্তুয্েতর প্রানীর জগতে গড়ে উঠতে পারে নি এবং পারে নি বোধহয় 





rm 








মানুষ ও তার পুরুষার্থচিন্তা বা মূল্যবোধ ১৯৫ 


এই কারণেই যে নিয়মনীতি গঠন করতে হলে যে পরিমাণ মননক্ষমতা থাকা দরকার সেই পরিমাণ 
ষননক্ষমতা এবং স্থজনক্ষমত। ADEI প্রাণীর মধ্যে নেই | - 

এই কারণেই প্রাণীরা যুথবদ্ধ জীবনযাপন করলেও সমাজ গড়তে পারে fa—atatfas জীব হতে পারে 
নি। Sl পেরেছে মানুষ যার অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন জ্ঞানেন্সরিয় ও কর্মেন্সিয় রয়েছে । জ্ঞানের দ্বার! 
কর্মশক্তিকে এবং কর্মের হার! জ্ঞানশক্তিকে পরিধাপিত করে মানুষ শুধু যে পরিবেশ থেকে নান! উপাদান 
সংগ্রহ করে উপযোগী দ্রব/সামগ্রী তৈরি করেছে তাই নয়, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক কি হবে, শ্রেণীর 
সঙ্গে শ্রেণীর সম্পর্ক কি masl নির্দেশ করতে সামাজিক বিধি-বিধান রচনা করেছে, আপন অভিজ্ঞতা 
থেকে সাধারণ সুত্র আবিষ্কার করতে তথা ASIF জানতে ও জানাতে চেরেছে। রূপ ও BARANTA 
উপলব্ধির আনন্দানুভূতিকে প্রকাশ করতে গিয়ে কত রসরূপ বা সোন্দ রচন| করেছে। 

এখানেই জৈবিকত1 ও মানবিকতার পীমারেখাটি নিদিষ্টভাকে নির্দেশ করা যেতে পারে এবং সংক্ষেপে 
বলে রাখা যেতে পারে যে, যষে-ষে বিশেষলক্ষণ মানুষকে মনুষ্যেতর প্রাণী থেকে পৃথক করেছে, সেই সব 
লক্ষণের মধ্যেই মানবিকতার cafes বা মূল্য (ভ্যালু ) নিহিত রয়েছে | আগেই এবং অনেকবার একথা 
বলা হয়েছে যে, উন্নততর মানসিক শক্তিই মন্তষ্যত্ের বিলক্ষণ লক্ষণ এবং এ শক্তির বলেই মানুষ জ্ঞান 
বুদ্ধি ও বিচারক্ষমতার অধিকারী হয়েছে । এই উন্নততর মানসিক শক্তিই, “বুদ্ধি'-রূপে নানা ‘সাধারণ সুত্র বা 
সংজ্ঞ।' এক কথায় AS’ উদ্ধার করছে, “কল্পনা'-রূপে ভোগ্য উপভোগ্য নানা বস্তুও রূপ নির্মাণ করছে, 
“বিচার'*রূপে সামাজিক সম্পর্কের আদর্শ a স্তায়নীতি নির্ধারণ করছে। “মূল্য' (ভ্যালু) এই জ্ঞান ও 
বিচারশক্কিরই সৃষ্টি সুতরাং মূল্যমাত্রই মানবিক । কারণ যেখানে কোনে! সত্যাবধারণ ( জাজমেণ্ট ) নেই 
সেখানে কোনো মুল্যবোধও নেই আর মনুধ্যেততর প্রাণীর স্তরে সত্য-মিথ্যা বিচার করবার মতো উন্নততর 
মানসিকতা নেই বলেই কোনে মূল্যবোধও নেই। অতএব একথা বলা যেতে পারে A, মূল্যবোধের এবং 
মূল/সাধনার মধ্যেই মানবিকতার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়__সহজ প্রবৃত্তির দাসত্ব করার মধ্যে নয়, 
জ্ঞান, প্রেম ও কর্মকে নিছক স্থার্থসিদ্ধির গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখার মধ্যে নয় । 

প্রশ্ন উঠতে পারে, মননশক্তি বলে মানুষ বিভিন্নক্ষেত্রে যে সব ধারণ! WB করছে, Sta সবশুলিকেই 
কি আমরা 'মূল্যে'র ম্যাদ! দেব? তা' দিলে অর্থাৎ সব ধারণাকেই মূল্যের মধাদা! দিলে, ‘যেখানে সবই 
সত্য সেখানে সত্য নেই'_এই বচন অনুসারে আমরাও কি একথ। বলতে পারিনে__যেখানে সবই মৃল্যবান্‌ 
সেখানে মূল্যবান কিছু নেই ? প্রশ্নটির উত্তরে স্পষ্ট করেই বল! দরকার যে মূল্যবোধ ধারণামাত্র নয়, এমন 
ধারণা যাকে বিচারবুদ্ধি অন্তান্ত সমবিষয়ক ধারণা থেকে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত বলে নিবাচন করে নিয়েছে 
—‘oaa’ (এ্যাবসোলিউটু ) ও পুর্ণ (পারফেক্ট ) বলে মর্যাদা দিয়েছে । পরমার্থরূপে অথবা পরম প্যায়রূপে 
যাকে আমাদের বুদ্ধি গ্রহণ করে না, তা আমাদের কাছে মূল্যের মর্যাদা পায় ন! এবং এই কারণেই 
পায় না বে মূল্য বলে মানত হবে তাই যা সর্বজনমান্ত, যা সমন্ত জিজ্ঞাসার পরিশাস্তি, সমস্ত আকাঙ্ষার 
বিরাম পরমই একমাত্র সর্বজনমান্ত, পূর্ণ ই একমাত্র যাতে AVG আকাজ্ক্ষার বিশ্রাম ৷ 

মানুষ তার উন্নততর উপলব্ধি, জ্ঞান এবং কর্মশক্তি নিয়ে ‘জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্ষে' 'পরম'কে তথা পূর্ণকে 
পাওয়ার সাধন! করে চলেছে মূল্যগুলি সেই সাধনারই সিকিস্বরূপ। প্রশ্ন উঠতে পারে এবং ওঠ। 
স্বাভাবিকও, সে ‘মূল্য’ যদি পরম ও পুর্ণ ই হয় তবে এককালের মূল্যবোধের মূল্য অন্তকালের চোখের 
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পার্কা ঘটে কেন, এককালের সত্য-শিব-হন্দর অন্যকালের অসত্য, অশিব ও অসুন্দর হয় কি করে-- 
qae ও পূর্ণতা হারায় কি করে? ভা যদি হয় তবে মূলের নিত্যতা থাকে কোথায় ও সর্বজনমান্ততাই 
বা থাকে কোথায়? প্রশ্রের উত্তরে এই কথাই বলা যেতে পারে যে মূল) ধারণাসাপেক্ষ বলে, জ্ঞানের বা 
বোধের গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নৈয়াপ্িক পারিপাট্যের সঙ্গে মৃল্যবোধেও বিবর্তন ঘটছে এককালের 
সত্যের ধরণ| অগ্তকালে মিথ্যা ব'লে প্রমাণিত হচ্ছে, এককালের শিব-চেতনা অন্তক!লে অশিব বলে অনাদৃত 
হচ্ছে, এবং এককালের সুন্দর অন্যকালের সৌন্দধবোধকে ofa দিতে পারছে না। তা! ন! পারলে ও কথা 
কিন্তু মিথ্যা নয় ষে মানুষ সত্য-শিব ও সুন্দরকেই জীবনের কাম্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে__সত্য-শিব- 
সুন্দর-চেতনাত্বারা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে এবং ‘পরম’ ও পুর্ণকেই 'মূল্য'-এর মর্যাদা দিতে 
চেয়েছে । জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধির সাধ্যানুসারে পরম ও পূর্ণ নিয়ম আবিষ্কারের ভিতর দিয়ে মানুষ ‘সত্য’ 
মূল্যের প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করছে, প্রকাশের ক্ষেত্রে, ইন্্রিয়ের স্বাধীন অনুশীলনের প্রেরণায় ও আনন্দে, 
পর তথা পূর্ণ রূপকল্প গড়ার ভিতর দিয়ে সৌন্দর্য মূল্য R করছে জীবনযাপনের বা ইচ্ছার ক্ষেত্রে 
সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে পরম secs স্থাপনা করতে গিয়ে মঙ্গল বা শিবের জগৎ,__নৈতিক জগৎ গড়ে 
তুলছে এবং কর্মের ক্ষেত্রে জীবনযাপনকে অভাবের বাধা থেকে মুক্ত করতে গিয়ে নান] ভোগা দ্রব্যের 
উপযোগ-মুল্যের জগৎ গড়ে তুলছে। এমনিভাবে মানুষের জীবন মূল্যের সাধনায় ব্যাপৃত থেকে ইতিহাস 
গড়ে তুলছে, এ চলার বিরাম নেই, এ সাধনার শেষ নেই, এর থেকে মানুষের নিষ্কৃতি নেই। এককালের 
বোধের অপূর্ণতা যদি অন্তকালে ধরা পড়ে তবে সেই অপূর্ণ বোধের স্থলে পুর্ণভর বোধকে স্থাপন করে 
হামুযুকে এগিয়ে যেতে হবে| ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটতে পারে বলে মানুষ লব ধারণাকে মিথ্যা 
বলে বিসর্জন দেয় নি বা দেয় না অথবা অবৃক্তিুক্ত, অপ্রমাণসিদ্ধ ধারণাকে “সত্য বলে আকড়ে থাকে নি 
বা থাকে না। সত্যের খাছিরেই সে এককালের সত্য বা ধারণাকে পরিত্যাগ করে, শিবের খাতিরেই সে 
এককালের নীতিবোধকে পরিহার করে, সুন্দরের খাতিরেই সে এককালের সুন্দরে তৃপ্তি না হয়ে নতুন 
সুন্দরকে পেতে চায়। এ তাকে করতেই হবে-__মানবিকতার দাঁয়েই,চৈতন্তের দীয়েই করতে হবে। 
সুতরাং হতাশ হয়ে এ প্রপ্ন করলে চলবে না-_ মানুষ নিত্য সত্য পাচ্ছে কোথায় ? সব কিছুই যখন 
আপেক্ষিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে তখন মূল্যের মর্যাদা থাকছে কোথায়? উত্তর একটু আগেই দেওয়া হয়েছে এবং 
এই কথাই aay হয়েছে যে ধারণার পরিবর্তন ঘটে বটে কিন্তু মূল্যের প্রয়োজন কখনই শেষ হয় না এবং 
মূল্য পরমার মর্যাদ। পেয়েই qay হয়ে ওঠে | মানুষ যদি পরম সত্যকে a পেয়ে থাকে পূর্ণ শিব বা 
মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পেরে থাকে, তার কারণ এই যে মানুষের সত্যের সন্ধান থেমে যায় নি মঙ্গল 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শেষ হয়ে যায় নি, এবং সৌন্দর্ধস্থঙ্টিরও উপষোগী বস্তু নির্মাণের ইচ্ছা স্থগিত হয়ে যায় fa | 
এটাই বোধহয় মানুষের নিয়তি--যে মানুষ সত্যকে উদ্ধার করতে, মঙ্গলকে পূর্ণতা দিতে দিতে এবং 
সৌন্দর্যের বিচিত্র স্বরূপ উদঘাটন করতে করতে এগিয়ে যাবে এবং ভার কালেরই সত্য-শিব-হুন্দরের সংস্কার 
নিয়ে তার জীবনবাত্র। নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। 
ব্যাপারটি আরো একটু ব্যাখ্যা করে বুঝানো যেতে পারে। জীবন কামনাময় এবং কামনা আছে 
বলেই জীব ‘ন জাতু তিষ্ঠতি ক্ষণমপি অকর্মকৃৎ' এক মৃহ্র্তেও অকর্মকৃৎ থাকতে পারে না। কামনাই 
কর্মের জনক--অকামের কোনো! ক্রিয়া নেই । “অকামন্ত ক্রিয়। কাচিৎ gare নহি কহিচিৎ।' জীবনের 


a 
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এই মূলীZত কাম নানা বৃত্তির রূপ ধরে নানা বিষয়ে প্রবণায়িত হয়েছে, বিশেষ বিশেষ বিষয়ের কামনায় 
শাখায়িত হয়েছে । জীবের মধ্যে চিৎশক্তির উন্মেষ হওয়ার পরে কামনা জ্ঞানবৃ্টির নতুন খাতে প্রবাহিত 
হয়ে, বাইরের ও ভিঘরকার বিষয়কে জানার কাজে ব্যাপৃত হয়েছে । ব্যক্তির পরিবেশে যে সমস্ত বস্তু 
আছে a ব্যাপার ঘটছে তাদের প্বরূপ য! কার্শকারণ Sq আবিক্ষার করছে চাইছে, পারস্পারিক সম্পর্ক 
নিরূপণ করতে চেষ্টা করছে, বিচ্ছিন্ন ঘটনারাজিকে একটি মূল নিয়মের অধীনে রাখার চেষ্টা করছে, নৈয়ায়িক 
বুদ্ধি গ্রয়োগ করে, আর্থনৈতিক-রাজনৈতিক এবং সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আদর্শ সম্পর্কে ধারণা গঠন 
করতে চেষ্টা করছে, নতুন নতুন অভিজ্ঞতাকে নতুন নতুন রূপে প্রকাশ করতে গিয়ে সৌন্দর্যের নতুনতর 
সম্ভাবনাকে ব্যক্ত করছে --দৌন্দর্যতত্ব FASA নতুন নতুন সমাধান যোগ করছে। এমনিভাবে মানুষের 
প্রানবৃতি প্রতিক্ষেত্রে সত্য আবিষ্কারের চেষ্ট। করে চলেছে। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে এই সত্য “সত্যমৃল্য 
(থ-ভ]ালু) বলে পরিচিত সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সত্য 'শিব-মূল্য' ( গুড-ভ্যালু) নামে পরিচিত 
এবং রূপ-রচনার ক্ষেত্রে এই সত্য 'সৌন্দর্য-মূল)' ( বিউটি-ভযালু ) নামে পরিচিত । বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে 
সত্য বলতে আনি, বিজ্ঞান ও দর্শন যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে, সেই সব fate বুঝছি, arias 
ক্ষেত্রের সত] বলতে আমি বুঝাতে চাই নার্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক সম্পর্কের আদর্শ সম্বন্ধে 
সমাজবিজ্ঞানীরা যে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত করছেন সেই সিদ্ধান্ত গুলি এবং রসরূপ রচনার ক্ষেত্রে ‘সত্য’ বলতে 
আমি বুঝেছি শিল্পদার্শনিকর1 সৌন্দর্যতত্ব সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করছেন সেই সিদ্ধাস্তগুলি এবং শিল্পীদের 
সৌন্দবেপ ধ্যান বা শিল্পগুপি। কিন্তু আমরা যখন “সত্য-মূল্যে'র কথা বলি তখন বিশেষভাবে বুঝি আমরা 
বিজ্ঞান ও দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি এবং আরে! বিশেষভাবে বুঝি বিশেষ একটি দার্শনিক ( মেটাফিজ্জিকাল ) 
দৃষ্টিভঙ্গিকে--বিশেষ ধরনের একটা চিনস্তাতন্ত্রকে । আজ আধ্যয্ববাদী ও বস্তবাদী এই দুই ধরনের আমাদের 
সামনে এসে দাড়িয়েছে এবং বিজ্ঞান বস্তবাদী দর্শনের পক্ষ গ্রহণ করায় অধ্যাত্মবাদী দর্শন কোণঠাস। হয়ে 
রয়েছে । অধ্যাত্মবাদী দর্শন যেখানে প্রধাণতঃ অনুমান ও বিশ্বাসের উপর দাড়িয়ে রয়েছে, বস্তবাদী দর্শন 
সেখানে প্রধাণতঃ প্রমাণের উপর দাড়িয়ে আছে । এই মতবাদের মধ্যে দ্বন্দ চললেও বলাবাহুল্য একটিকে 
সতের আসনে বসাতেই হবে এবং তা Al করলে মনকে ত্রিশঙ্কু করে রাখা হবে। বারা যুক্তিপ্রমাণের চেয়ে 
বিশ্বাসের উপরে বেশি আস্থা রাখেন, fal প্রাচীনপন্থী তারা অধ্যাত্মবাদকে ( ম্পিরিচুয়াপিজম ) সত্যের 
মর্যাদা দিয়ে থাকেন; কিন্তু বারা বিজ্ঞানের প্রমাণিত সত্যের সংস্কারের উপর দাড়িয়ে বস্তবাদকে সত্য বলে 
স্বীকার করে থাকেন, জগৎ ও জীবনকে বৈজ্ঞানিক সংস্কার নিয়ে ব্যাখ]া করে মানসিক স্বস্তি পান, 
তাদের কাছে বস্তুবাদী সিদ্ধান্তই সত্য এবং অধ্যাস্মবাদ fags আধুনিকদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির 
প্রাধান্য দেখ। দেওয়ায় আধুনিকর! বস্তুবাদী চিন্তাতন্্কেই ‘সত্যমূল্য' হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আধুনিক 
মনের নতুন মর্জি এবং এই অঞ্জির মুলে আছে বস্তুবাদী চিন্তার সংস্কার | 

বল! বাহুল্য বিবেকী মান্্ষের আচার-আচরণ তার সত্য-মূল্যবোধের দ্বারা নিয়গ্ত্রিত হতে বাধ্য এবং 
হয়েছে আর সব সময়েই হয়ে আসছে। 

আদিম পর্যায়ে মানুষ যেদিন স্বলবুদ্ধির জন্য অতি প্রারুত একটি রহহাময় সর্বশক্তিমান ব্যপ্তিসত্তাকে R- 
স্থিতি-লয়ের এবং মানুষের ভাগ্যনিয়স্ত। বলে অনুমান করেছিল এবং সেই অনুষানকে পরম ACSA আসনে 
বসিয়ে প্রবল আবেগে gaté করেছিল, সেইদিন থেকে মানুষ সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্র ছাড়াও আরও 
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একট সম্পর্কক্ষেত্র গড়ে নিয়েছিল। এ সম্পর্কের ক্ষেত্র জীবায্মার সঙ্গে পরমার বা ঈশ্বরের সম্পর্ক — 
AAT সঙ্গে দেবদেবীর সম্পর্কের ক্ষেত্র । এরই নাম ধর্মের ক্ষেত্র । এই ক্ষেত্রে মানুষ নান! স্তবস্তুতি 
পৃজচিনার অম্রটান MAST করেছে এবং এই সম্পর্কটিকে ‘পরমপুরুষার্থ' ব'লে, পরম মঙ্গল ব'লে, পরম মূল্য 
প্রকার করে নিয়েছ। এই অভিশ্রারূত সত্তাকে মানুষ নানা নামে অচিহিত করেছে, নানা গুণে বিশেধিত 
করেছে এবং সবশক্কিতে শিভীধিত করেছে, পরমকার, পরমশরণ এবং সবিছিদাত] রূপে বলনা করেছে। 
এই সহা্টই একমাত্র নিত্য ও পরম সত্য, একে জানাই সবচেয়ে বড় মতাকে উপলব্ধি করা, একে 

ওয়াই Staas শ্রেষ্ঠ কামাকে বা পরমমঙ্গলকে পাওয়া_ মোক্ষলাভ কর! । ধর্ম মূলোর তালিকায় 
শর্ষগ্বান লাভ করেছিল এবং করেছিল এই কারণেই যে ধর্মের মধ্য মানুষের সভ্য-শিব-মুন্দরকে পাওয়ার 
কামনা, সবচেয়ে প্রিয় প্রবল কামনা-_সুক্তিলাভের staal চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। আয্মরক্ষার 
কামনার সঙ্গে, মুক্তির আবেগ এবং মুক্তির আবেগের সঙ্গে ধর্ম সংশ্লিষ্ট বলে-ধর্মীয় আবেগ 
ARI জীবনে প্রবলতম একটি আবেগ রূপে বিরাজ করেছে এবং এখনও FNRI কিন্ত 
বিজ্ঞানের অব্যাহত অভিযানের এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে, যে অতিপ্রাক্ৃত vata উপরে ধর্মের 
afas নির্ভর করছে সেই alba ভিত্তিই ধ্বসে গেছে এবং দিবাসত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস ক্রমশঃ শিথিল 
এবং Be হয়ে আসছে | Bag বিশ্বাসের শৈথিল্য wane শিক্ষিতদের মধ্যেই ঘটছে এবং অশিক্ষিত 
ও অশ্রিক্ষিতরা প্রচলিত প্রথার Brass করেই দিনযাপন ক'রে চলেছেন | বলাবাহুল্য মান্য যেদিন 
তার অভিপ্রারতে বিশ্বাস ত্যাগ ক'রে, ধর্মদর্শনের সংস্কার বর্জন ক'রে বৈজ্ঞানিক সংস্কারের ভিত্তির 
উপরে বিধি-বিধানের আচার-অন্ুষ্ঠানের নতুন প্রকোষ্ঠ গড়ে তুলবে, সেই দিন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যথার্থ বিপ্লব, 
যাকে গুণগত পরিবর্তন বলে সেই পরিবর্তন দেখা দেবে। এই বিপ্লব না আসা পরস্ত-_ধর্মমূলক T 
ধর্মভিভিক সংস্কৃতিই চলতে থাকবে | 

যাইহোক-_ধর্ম' মানুষের কাছে যে পরম মঙ্গল বা শিবের মর্যাদা! পেয়েছে এই কথাই আমাদের 
বিশেষভবে মনে রাখতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে মানুষ জীবনযাত্রা শুরু করার প্রথম থেকেই 
প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সম্পর্ক ছাড়াও আরও একটি দিব্য সম্পর্কে নিজেকে যুক্ত করেছিল। 
-এই দিব্য সম্পর্কের ক্ষেত্রটি অনুমান ও কল্পনায় গড়া হ'লেও, এই সম্পর্কটি বাস্তব সম্পর্কের চেয়েও কষ 
বাস্তব বা কম আবেগময় ছিল না। 

আজও মানুষের মধ্যে ধর্মী আবেগের যতখানি তীব্রতা দেখ! খায়, বাস্তব সম্পর্কের ক্ষেত্রে ততখানি 
আবেগ দেখা যায় না । এবার মানুষের জৈবিক সম্পর্ক ছেড়ে আমরা তার প্রাকৃতিক ও সাহাজিক সম্পর্কের 
স্তরে নেমে আসতে পারি এবং সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষ যে লব মূল গড়েছে সেই সম্পর্কে আলোচন! 
করতে চেষ্টা করছি | 

আমর! দেখি, অন্যান্ত জীবের মতোই মানুষ আত্মরক্ষা করতে সদাসচেষ্ট। আত্মরক্ষা গ্রবৃতির মধ্যে 
ছুটি ধারা লক্ষ্য কর যায়। এক, যে উপাদানে দেছকোষগুলি তৈরি হয়েছে, সেই উপাদান হুগিয়ে দেহের 
ক্ষয় নিবারণ say এবং দেহকোষকে বাচিয়ে রাখ ছুই নানাবিধ উৎপাত বা AKA আঘাত থেকে 
দেহটিকে দূরে এবং নিরাপদ অবস্থায় রাখা । দেহকোবগুলিকে উপাদান যোগানোর এবং সুরক্ষিত রাখার 
তাগিদে মানুষকে ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদন ও বণ্টনের জন্ত সমাজের aata মানুষের সঙ্গে, আর্থ নৈতিক 








TINT ও তার পুরুষার্থচিন্তা বা মূল্যবোধ 


সম্পর্ক গ্কাপন করতে হয়েছে। সুপ্রাচীন আহ্রণযুগ থেকে আরস্ত করে আজকের এই যন্ত্রশিল্পের যুগ 
পর্যন্ত, মানুষের 'আর্থনৈতিক জীবনের যে ইতিহাস, মূলতঃ তা উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবশ্থা+ই ইতিহাস । 
উৎপাদন ও বণ্টন ব্যাপার যত জটিল হয়েছে, তত বিভিন্ন শ্রেণী গড়ে উঠেছে এবং afra সঙ্গে ales, 
শ্রেনীর সঙ্গে শ্রেণীর বৈষম্য দেখা দিয়েছে এবং এ সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্তু এবং সমাঙ্গ পরিচালনার ao 
aaraa কেন্দ্রে একটি নিয়ামক শক গড়ে উঠেছে এবং সেই নিয়ামক শক্তিই রাদ্শকি আখ] পেয়ে 
এসেছে । রাঙ্গনৈতিক সম্পর্ক বলতে বুঝায় এ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ণশক্কি বা শাসনক্ষমতার সঙ্গে ব)ক্চির 
সম্পর্ক_-শাসনকার্ধে বাক্তির অধিকারের মাত্র! এবং আর্থ নৈতিক সম্পর্ক বলতে বুঝায় সমাজের উৎপাদন 
ও বণ্টন yz ব্যক্তির অধিকার । ব্যক্তির আর্থনৈতিক সম্পর্কের Z EA পরধালোচন। করলে দেখা 
যায় আদিম অবগ্থায় আহার্ষের উৎপাদন. ও বণ্টন ব্যবস্থায় ( অবশ্য যদি সেই ব্যবস্থাকে অর্থাৎ সংগ্রহকে 
উৎপাদন নাম দিতে আপত্তি না থাকে ) কোনোরূপ বৈষম্য ছিল ভোগ্য সামগ্রীতে সকলের সমানাধিকার 
ছিল কারণ সমাজের কোনো ব্যক্তিরই ব্যক্তিগত AA ছিল না। কালক্রমে জনসংখ্যা বুদ্ধির এবং 
শ্রমবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে, ব্যক্তিগত অধিকারের কেন্দ্র এবং বিভিন্ন শ্রেণী গড়ে উঠতে লাগল। সমাজ 
শ্ৰেণীবিভক্ত সমাজে পরিণত হল। সমাজে শ্রেণী বৈষম্য ও শ্রেণীদ্ধন্ব দেখ। দিয়েছিল। এইভাবে সমাজের 
একশ্রেণীর মমানাধিকার হারিয়ে অন্ত শ্রেণীর অধীন হয়ে পড়েছিল, আর্গ নৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমাঙ্গের 
ara বৈষম্য বিরাজ করতে লাগল। কিন্তু মানুষ যখনই যুক্তি দিয়ে এই সম্পর্কের আদর্শ AA ধারণা 
করতে চেষ্টা করেছে, তখনই এই সত্যে পৌচেছে A উৎপাদন ও VHA প্রত্যেকটি সামাজিকের 
সমানাধিকার থাকাই আদর্শ সম্পর্ক এবং সেই আদর্শ সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে সাম্যের £তিষ্ঠ। করতে 
হবে__অর্থাৎ উৎপাদন বণ্টন ব্যবস্থাকে ব্যক্তিমালিকানামুক্ত করতে হবে । মোট কথা এই যে আর্থ নৈতিক 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষ 'সাম্য'কেই মূল্য ব'লে স্বীকার করতে বাধ্য এবং এই কারণেই বাধ্য যে সমাজে 
প্রত্যেকেরই অধিকার সমান-এ কথা না মানলে ‘জোর যার Es Bla নীতিকেই শেষ vty স্বীকার 
করে নিতে হবে এবং ন্যায় অন্যায়ের মূল ভিত্তিই ধ্বসে যাবে। প্রকৃতিতে সাম) থাক বা না থাক সমাজের 
BN SAAT রয়েছে সাম্যের মধ্যে এই হিসাবে সাম্যের আদণ বা মুল্য Dias পরম ( এযাবসৌলিউট ) 
[ স্কায়তঃ পরম বলছি তাকেই যাকে যুক্তিতে মানতে আমরা বাঁধ) ] | 

এই একই সমানাধিকারের দাবিতে মানুষ রাজনৈতিক সম্পর্কের বা অধিকারের ক্ষেত্রে “স্বাধীনতা'কে 
মহামূল্যের মর্যাদ। দিয়েছে। সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বিধিনিষেধ তৈরি করার কর্তৃত্ব, এক কথায় 
শাসনাধিকারে ব)ক্তির সমানাধিকার থাকলে, তবেই বলা যেতে পারে যে ব্যক্তির স্বাধীনতা আছে। 
রাজতন্ত্রে UW ABS বা অভিজাততগ্ত্রে বা ধণতঙ্্ে ব্যক্তির এই সমানাধিকার ব! স্বাধীনতা থাকে না। 
রাজনৈতিক গণস্ত্রের স্তরে, ব্যক্তিস্বাধীনত! প্রথম প্রতিষ্ঠা এবং আথনৈতিক গণতন্ত্রের অর্থাৎ সমাজ- 
তন্ত্রের সুরে এই স্বাধীনতার পরিপূর্ণত! ঘটে। স্বাধীনতায় সমানাধিকারের দাবি আংশিক পূরণ, সাষ্যে 
সমানাধিকার-_দাবির সম্পূরণ। তাহলে দেখা গেল-_ আর্থ নৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষ লাম্যকে' 
এবং রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বাধীনতাকে মূল্যের মর্যাদা দিয়েছে এবং সমাজের উন্নতি বা প্রগতি 
বলতে সে বোঝে--সাম্য ও স্বাধীনতার লক্ষের দিকে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে IET | 

এই ছুই সম্পর্কের ক্ষেত্র ছাড়াও, আরে! সম্পর্ব-ক্ষেত্র আছে এবং সে-সব ক্ষেত্রেও মান্য মূল্য বা 
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আদর্শ নির্ধারণ scare আমরা জানি, আত্মরক্ষা প্রবৃত্তিরই সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে আছে 
আর একটি প্রবুত্তি-ঘার নাম আত্মপ্রজনন। প্রজনন অর্থাৎ বংশ-বিন্তার করার ভিতর দিয়ে বংশ তথ! 
আত্মরক্ষার চেষ্টা । এই প্রবৃতির প্রেরণাতেই anatia মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং এ A 
থেকে আরো নতুন সম্পর্কের উৎপত্তি হয়। এই আত্মপ্রজননের প্রেরণা মহুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও আছে, কিন্ত 
মম্য্যেতর প্রাণীর মধ্যে যা নেই সে হচ্ছে এ সম্পর্কটকে আদশাফিত sata চেষ্টা-এঁ সম্পর্ককে আদর্শ 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা। এই দাম্পত্য সম্পর্কের আদর্শকে আমর! বলে থাকি__প্রেমমূল্য কারণ এই 
সম্পর্কের দোষগুণ বিচারে প্রেমকেই আমরা ম(নদও বা আদশ হিসাবে গণ্য করে থাকি এবং যে সম্পর্কে 
প্রেমের অর্থাৎ একাুব্রততার বা নিষ্ঠার অভাব থাকে, তাকে আমরা বলি 'পাশবিক' এবং যাতে 
প্রেমের অর্থাৎ নিষ্ঠার সষ্ভাব থাকে তাকে আমরা বপি_“মানবিক' | মনে রাখতে হবে-_ নিছক প্রবৃত্তির 
প্রেরণায় কাজ করে-_পশুরা, faafaa প্রেরনায় কাজ করে- সাম্য | প্রবৃতিকে মূল্যবোধের অধীন 
করেই মানুষ মানুষ হয়েছে। আগেই বলেছি- দাম্পত্য-সম্পর্কের ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ একই 
শিতামাভার সম্ভানদের মধ্যে ভক্তি-ন্নেহ প্রীতির নানা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে । পিতামাতার সঙ্গে সম্তানদের 
নিজেদের যধ্যে, সন্তানদের সন্তানের মধ্যে এমনি করে নানা সম্পর্কের ক্রমসন্প্রলারিত gaafe 
হয়েছে। পুজ্যের প্রতি অনুরাগ “ভক্তি' নাম নিয়েছে, বয়ঃকনিষ্ঠদের প্রতি বয়োজ্যেষ্ঠের অন্ুরাগ-_শ্লেহ 
বা Fife নাম নিয়েছে। প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর সম্পর্ক-মৈত্রী নাম পেয়েছে এবং সব সম্পর্কের 
ক্ষেত্রেই অকপট আস্তরিকতা বা 'নিষ্ঠা' ‘gay’ বলে স্বীকৃত হয়েছে । উল্লিখিত, সাম্য, স্বাধীনতা, প্রেম, 
ভক্তি, স্নেহ, প্রীতি, মৈত্রী প্রভৃতি gre সামাজিক ব। নৈতিক মূল্য প্রচলিত পরিভাষায় Paga 
বলতে পান্রি। ৃ 

এখন সৌনর্ঝ-মূল্য সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে এবং গোড়াতেই এই কথাটি স্মরণ করা 
যেতে পারে যে, ধর্মভেদে বা ব্যক্তিভেদেই নামভেদ হয়; সভ্য-শিব-সুন্দর প্রভৃতিকে যখন পৃথক পৃথক 
মূল্য হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, তখন ধরেই নেওয়া হয়েছে সত্যের, শিবের এবং সৌন্দর্যের ধর্ম পৃথক 
এবং বিশেষ বিশেষ মুল্য অবধারণ করার সময় বিশেষ বিশেষ দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে। 
বাস্তবিকই আমরা যখন কোনো কিছুর সত্য-মূল্য নির্ধারণ করতে চাই, তখন | বস্তুটির তত্ব ও স্বরূপ AURE 
অর্থাৎ বস্তটি সং কি অসৎ, বস্তুটি নিত্য কি অনিত) বস্তুটির নিমিতকারণ, উপাদানকারণ প্রভৃতি কি 
এইসব সধন্ধে আমাদের মনে যে জিজ্ঞাসা জাগে তার উত্তর পেতে চাই । ‘AS’ বলতে আমরা বুঝি সত্তা" 
স্বন্ধীয় ধারণা । এই ধারণা সত্য কি না তা নির্ভর করে ধারণার সঙ্গে বস্তু বা বিষয়ের এঁক্য বা সঙ্গতি 
( করেসপনডেন্স ) আছে কিনা তার উপরে এবং ধারণাগুলির মধ্যে নৈয়ায়িক অর্থাৎ বুক্তিগত সঙ্গতি 
( কোহেরেন্স্‌) আছে কিন! তার উপরে । এই দিক থেকে বলা যার যে সত্যমূল্য শেষ পর্যন্ত ‘করেস্‌- 
পনডেন্' এবং “কোহেরেন্স' মাত্রা জিজ্ঞাসার উত্তরের উপর-_বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার উপর নির্ভরশীল। তেমনি 
আমরা যখন কোনো-কিছুর 'শিবমূল্য' নির্ধারণ করতে চাই, তখন এ প্রশ্ন আমর] তুলি নে ব্যাপারটি সত্য 
কি মিথ্যা, বস্থটির nee ও স্বরূপ কি, তখন এই প্রশ্নই করি বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে 
আদর্শ নীতি লক্ষ্য হিসাবে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি, সেই আদর্শের মানদণ্ডে ব্যাপারটির মূল্য কি 
দাড়াচ্ছে। লক্ষ্যাতিনুখী গতিতে ব্যাপারটি কতখানি সহায়ক a প্রতিবন্ধক হচ্ছে। agaa বিচার 
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শেষপর্যস্ত ভালমন্দের বিচার, এক কথায় উপযোগিভার বিচার | শিব হচ্ছে নান! সম্পর্কের ক্ষেত্রে সত্য ব 
আদর্শ সম্পর্কের রূপ । এই রূপকে মানুষ লাভ করছে, জীবন সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধিকে প্রয়োগ করে 
--জীবন স'পর্কের VARS ধারণা গড়ার ভিতর দিয়ে। 'বিশুদ্ধ amts আমরা যদি দার্শনিক কাণ্টের 
পরিভাষায় ‘আগ্ডারষ্টযাণ্ডিং বলি, নীতি-নিরধারণী বুদ্ধিকে আমরা কাণ্টের ভাষায় ‘fefea’ বলছে পারি। 
কিন্তু এই দুই প্রকারের প্রচ্ঞা ছাড়াও মানুষের মধো আর একপ্রকার asl আাছে। আমাদের অলহ্কারশাঙ্দে 
তাকেই বলা হয়েছে -“অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষ্া প্রস্ত।' বা 'নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি, এককথায় বললে বল! ধার 
‘প্রতিভা!’ ইংরেজিতে যাকে বলা হয়__স্থজনগীল কল্পনা (ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশান )। amugy এই 
'অপূর্ববস্থুনির্মাণক্ষম। প্রজ্ঞার কাধক্ষেত্র _বস্তর cafes স্বরূপ বা তত্বনিরূপণ নয়, ala সম্পর্কের 
আদর্শসন্ধানী বুদ্ধির ক্ষেত্রও নয়, এর কার্ধক্ষেত্র বাস্তবরূপের ক্ষেত্র-রূপের ধান ও fafafer ক্ষেত্র | 
রূপের ধ্যান ও নির্মাণের দিক থেকে এই ABs বল! হয়, প্রতিভা (জিনিয়াস ), এবং রুপের আস্বাদন 
a উপভোগের দিক থেকে একে বল! হয়-_রসান্বাদ । কাণ্টের পূর্ববর্তীদের ভাষায় রচি ( টেস্ট ) এবং কাণ্টের 
পরিভাষায় জাজমেণ্ট ( রসবিচার )। 
মোট কথা এই যে, যে বৃত্তি থেকে স্থষ্ট, সেই বৃত্তি দিয়েই Vea মূল্য বিচার করতে হয়) যেমন যে 
বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে চিন্তা বা শিদ্ধান্তকে V2 কর! হয় চিন্তার মূল্য বিচারে সেই বুদ্ধিবৃত্তিকেই প্রয়োগ করতে হয়। 
qe) হিসাবে মননকে আমর! বলি বুদ্ধি, বিচারক হিসাবে মননকে আমরা বলি বিচাঁরবুদ্ধি। ঠিক তেমনি 
রূপের ধ্যান ও নির্মাণ ক্ষমতাকে নামরা বলি প্রতিভা, রূপের মূল্য নিরূপণ ব্যাপারকে আমর! বলি রসাম্বাদন 
বা রসবিচার (জাঁজহেণ্ট )। এই যে রূপের ধ্যান ও নির্মাণের নতুন একটা ক্ষেত্র ছৈরি হয়েছে, তাকেই 
আমর! সংক্ষেপে বলি ‘cated এবং তার উৎপন্তির ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে দেখ! যাবে__ 
বৃত্তির স্বাধীন অনুগীলনের ক্ষমতাই এর জন্মভূমি । বৃত্তির স্বাধীন অমুণীলনের WAS! TEs ন! হলে 
agate অভিযে।জন ব্যাপার থেকে বিমুক্ত করে ধ্যান কর! যেন সম্ভব হ'ত না, তেমনি সম্ভব হ'ত ন! 
মানুষের জীবনে রূপ-উপভোগের নতুন প্রবণতা, দেখা দিত না সৌন্দর্যবোৌধের ও সৌন্দ্যসন্তোগের আনন্দের 
চাহিদা । চঙ্ষুরিন্ট্রিয়কে মানুষ যখন অভিযোজনে ব্যাপৃত রাখে তখন রূপ হয় তার কাছে উদ্দেশ্য সাধনের 
উপায় a উপলক্ষ্য, কিন্তু এ Beals বা বৃথিটিকে মানুষ যখন স্বানীনভাবে অনুশীলন করায় তখন আকুতি" 
সুষমা ও বর্ণরাঁগ উপভোগই হয় তার মুখ্য উদ্দেশ্য, একমাত্র লক্ষ্য । তেমনি কর্েন্দ্িয় যখন অডিযোজনের 
দাসত্ব করে তখন শব্দধ্বনি সে গ্রহণ করে প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্বে, কিন্তু শ্রবণবৃ্তি যখন স্বাধীন অনুশীলনে 
WAS হয় তখন তার মুখ্য উদ্দেশ্য হয় ধ্বনির ছন্দ-সুর-লয়ের সুষম! উপভোগ করা-ধ্বনির নতুন নতুন 
ধ্যান নির্মাণে আত্মনিয়োগ কর1। বিষয়ের আকর্ষণে Baa আত্মহার! হয়ে বিষয়মগ্ন হতে পেরেছিল 
বলেই, বিষয়গত রূপ-রস-গন্ধ-শন্ম-স্পর্শকে নিরপেক্ষভাবে উপভোগ করার সুযোগ দেখ! দিয়েছিল এবং 
মামুযের মনে সৌন্দর্ধসস্তোগের নতুন বাসনা জন্ম নিয়েছিল | যে মুহূর্তে চোখ প্রয়োজনের কথা ভুলে শুধু, 
রূপ দেখার আননেই রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, নতুন রূপের ধ্যান করেছিল, সেই TACT সে 
নতুন এক মূল্যবোধের অবকাশ WS করেছিল। তেমনি যে মুহুর্তে কান অভিযৌজনের প্রয়োজনের কথা 
ভুলে, শুধু ধ্বনি-ছন্দ ও লরের AT উপভোগে প্রবৃত্ত হয়েছিল, সেই মুহূর্তেই সে মানুষের মনে সংগীতের 
A নতুন একট] চাহিদা সাইট করেছিল। চোখের পথে এল রম্যভার চাহিদা, কানের পথে এল মাধুধের 
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চাহিদা । চোখ Care লাগল-_রম্য দৃশ্য, কান শুনতে চাইল-_মধুর রাগালাপ। এমনিভাবেই wey 
দেখার এবং মধুর রাগ আলাপ শোনার বাসনা থেকে সৌন্দ্যমূল্যের জগৎ গড়ে উঠেছে | 

আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত রঙ্গাকে দেখা ও দেখানো, মধুরকে শোন! ও শোনানোর যে অবিরাম 
চেষ্টা চলেছে তার ফলেই মানুষের সমাজে বিভিন্ন চারুকলার we হয়েছে । এই চেষ্টার লক্ষ্য পরম BANS, 
পরম মধুরকে উপভোগের আয়ত্বের মধ্যে নিয়ে আসা--সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করে আনন্দিত হওয়া। 

মানুষ প্রকাশশীল । সে নিজে দেখে বা শুনে সন্ত হতে পারে নি। প্রাকৃতিক gee সে ANTS দেখেছে, 
দেখেছে মানুষের জীবন লীলায়, মধুরকে শুনেছে সে প্রকৃতির নান! শব্দধবনির মধ্যে আবেগিত way 
আরোহ-অবরোহের ta গঠিত ধ্বনিতরঙ্গের মধ্যে | কিন্তু শুধু দেখে বা শুনেই সে পরিতৃপ্ত থাকতে 
পারে নি, নিজের উপলব্ধিংক সে সমাজের আর সকলের কাছে প্রকাশ করতে চেয়েছে__স্বষ্ট করেছে রমণীয় 
wa, রম্য জীবনালেখ্য, মধুর মধুর সুর এবং রাগরাগিনী এবং এ সৃষ্টির ভিতর দিয়ে কল্পনাবেগকে প্রকাশ 
ক'রে মুক্তিলাভ করেছে। মানুষ জ্ঞানে যত মুক্ত হচ্ছে তত সত্যলাভ করছে বিভিন্ন সম্পর্কের ক্ষেত্রে, 
যত সে মুক্তিলাভ করছে-_-তত ‘শিব' বা মঙ্গলকে পাচ্ছে এবং রূপকল্লনায় যত সে মুক্ত হচ্ছে তত BUF 
লাভ করছে | 

এই দিক থেকে দেখলে বলা যেতে পারে-্-সষন্ত মূল্যসাধনা আসলে মুক্তিলাভেরই সাধনা-মুক্তিই 
বানের পরম মূল্য । মানুষ অজ্ঞতার বন্ধ থেকে মুক্তি পায় সত্যের আবিষ্কারে। বৈষম্যের পোষণ, পরাধীনতার 
পীড়ন, কৃত্রিম সম্বহ্ধের বিচ্ছেদ থেকে মুক্ত হয় যথাক্রমে সাঙ্য-স্বাধীনতা-প্রেম-মৈত্রী-ভক্ি-নেহ প্রভৃতি 
নীতিমূল্যের প্রতিষ্ঠায়। তেমনি প্রকাশের দীনতা থেকে মুক্তি পায় রূপের ধ্যান ও নিমিতির মধ্যে | 
ষেষন জ্ঞানের পূর্ণতায় সত্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, সাম্য-স্বাধীনতা-প্রেম-ভক্তি-মৈত্রী প্রভৃতির পূর্ণতায় শিবের 
পর্ণ প্রতিটা, তেমনি কল্পনার পূর্ণতার সৌন্দর্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা । মানুষ সর্বতোভাবে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 
বললে জ্ঞানে-প্রেষে-কর্ষে মুক্ত হতে গিয়েই নানা মূল্য WV করেছে। আত্মাকে জ্ঞানে-প্রেমে-কর্মে সংস্কৃত 
করে সত্যা-শিব-হুন্দরের মূল্য বা সংস্কৃতি রচনা করেছে। যে মানুষ যে পরিমাণে মূল্যের সেবা করছে 
মূল্যকে আস্মসংস্কারে পরিণত করছে, সেই মানুষ তত সংস্কৃতিসম্পন্ন, সেই মানুষ তত মানবিক | 





সমকালের চোখে গগন ঠাকুর 
দেবব্রত মুখোপাধ্যায় 


ভারতের সাংস্কৃতিক astiaa বাঙালী মনীষার অবদানের বিষয়টি আঙ্গকের নব্যভারতীয়দের কাছে 
শ্ররণ ও fagara এক নতুন খেলার রঙ্গ | বিদেশে সমকালের সাংস্কৃতিক জগতে ভারতের অবদান বিষয়ে 
বলতে গিয়ে, অথবা দেশে জন্মজয়ন্তী বা শতবাধিকী উৎসবে, জনসমাবেশে, যথাযোগ্যক্ষেত্রে উচ্চকণ্ে 
এমন স্বীকৃতি উনারভাবে বিতরিত হলেও আপন আপন গণ্ডির মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে তাকে অস্বীকার 
করাই আজকের চলতি আদপ। তবু সেদিনের ভারতে এই সব বাঙালি পথিরুৎদের কর্মসামর্থ্য কালের 
বুকে চিরস্তন চিহ্ন একে দিয়েছে এক অবিশ্মরণীয় রেখা রঙের মায়াজজালে। 

সুকুমার কলাক্ষেত্রে, উনবিংশ শতান্দীর vated কলকাতার ঠাকুরবাড়ির অবদান বাংলা তথা ভারতে 
যে আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েছিল তার আন্দোলন আজে! Bees হয় অনুসন্ধানী রসিকমনের কাছে। 
সাহিত্যে, নাটো, চিত্রে, নন্দনতত্বে তখন থেকে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত এই ঠাকুর পরিবার 
সৃজিত নবলন্ধ শিল্পচেতনা ভারতের সর্বত্র অনুভূত হ'ত এবং পথিকৃৎ থেকে পুরোধা পর্যন্ত সব দায়িত্ব এই 
পরিবারের কয়েকজনের উপরই ae ছিল। 

রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং Waal দেবী ভারতব্যাপী সঙ্গকাঁলীন শিল্পচেতনার হোতা 
এবং পুরোগামী ছিলেন--গ্রভ্যক্ষে বা অপ্রত্যক্ষে। saga শিল্পমাধ্মের আক্ষরিক সাহিত্যকে আপন 
প্রকাশ মাধ্যমরূপে গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ জনপ্রিয় । ফলে এ মহৎ প্রতিভা কারণে ও অকারণে ভক্তবুন্দের 
উচ্চাসোক্তিতে ক্রমেই এক অপাধিব রূপ পরিগ্রহ করেছে। দেশে সমকালীন শিল্পসচেতনত। প্রতিষ্ঠা 
করেন অবনীন্দ্রনাথ ; এবং এখানে উল্লেখ্য যে এ প্রয়োজনে আবশ্যিক দুটি প্রকাশ মাধ্যম ব্যবহারেই 
অবনীন্দ্রনাথ faces ছিলেন । অবনীবাবুর মতে] শিল্পী এবং ভাম্যকারকে পুরোধারূপে না পেলে সেদিনের 
বিদেশী শাসক শাসিত ও বিদেশী আমদানী প্রাবিত দেশে দেশজ শিল্পচেভনার প্রত্যয় সৃষ্টি সম্ভব হ'ত 
না। gi চিত্রভাষার সঙ্গে সঙ্গে লেখাভাষায় অবনীন্রনাথের অনন্ততা তাকে অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় 
করেছে। গগনেন্দ্রনাথ ও সুনয়নী আপন আপন বিষয়ে অনন্য ও অনন্যা হলেও তাদের প্রকাশ মাধ্যমের 
GH xs] জনপ্রিয়তায় বাধা হয়ে উঠেছে, কারণ তীর! কেউ-ই তেমন ভাবে শিল্পপ্রসঙ্গে আপন 
অনুভূতিকে কথার রচনায় প্রকাশ করেন নি। সবটাই তুলির আঁচড়ে রেখে গেছেন । 

গগনেন্ত্রনাথের শততম জন্মজয়ন্তী পালনের বর্ষ চলছে । তবু বাংল! তথা সর্বভারতে সঙ্গকালীন চিত্র 
আন্দোলনের পুরোধা! ও অনন্ত প্রতিভা গগনেন্দ্রনাথের কর্ম ও স্থজন-সামর্ঘ্যের বিষয়ে তেমন স্বীকৃতি বা 
বিচার বিশ্লেষণে দেশে এক বিচিত্র অনীহা প্রকাশিত হয়েছে । দেশব্যাপী এমন নিন্ধিয় মনের প্রাহূর্ভাবের 
কার্ধকারণ অনুসন্ধানে ধারণা কর] যায় যে, এ সব পথিরুৎদের কার্ধকীলে দেশব্যাপী সক্রিয়, সুসংহত ও 
জাভীয়ত] অনুপ্রাণিত মনের দ্বার অবদমিত হয়েছিল, অনুকরণজীবি 'দাস' মনগুলি? স্বাধীনতা-উত্তর 
দেশব্যাপী মৎসন্তায়ের সুযোগে অসংযত বিলাসে আত্মমগ্ন, তাই আ'ত্ম-পর. সত্য-মিথ্যার বিবেক বিহীন | 

এমন অবস্থায় গগনেন্দ্র কলাবিচার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, স্থৃতিচারণের জন্ত নয়) রসোপলন্ধি, আস্মোপলব্ধি 
ও প্রত্যয়ের কারণে। লেখ্যভাষায় স্বচ্ছন্দ্যের অধিকারী আরো যোগ্যতর ব্যক্তির পক্ষে সে প্রচেষ্টা 


beg রবীন্দ্রভারতী পত্রিক। বর্ষ ৫ সংখ্যা & 


শুভ হতে! নিশ্চয়ই কিন্তু সককালীন পরিস্থিতিতে সে সম্ভাবন| সুদূর পরাহুত তাই সীমিত সামর্থযকেই 
এ দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে মহৎ শিল্পীর জন্মশতবাধিকীকে উপলক্ষ করে। 

ভারতীয় শিল্প আন্দোলনে আজ যে তিনটি ধারা প্রাণবস্ত ও প্রচলিত আছে ভার সবকটিই ঠাকুরবাড়ির 
প্রতিভাঁধরদের স্থজিত । পরম্পরা অনুপ্রাণিত সমকালীন ভারতীয় চিত্রশৈলী, কালানুক্রমিক ভারতীয় 
চিত্রশৈলী বা লোকশিল্প অনুপ্রাণিত সমকালীন ভারতীয় চিত্রশৈলী সবকটিই ওঁদের চিন্তা ও কর্মের 
দ্বারা পুষ্ট। কালান্রসারে পরিবর্তিত ও পরিবধ্ত হয়ে এ শিল্পধারাগুলি এখনো এদেশে AEF বা পরক্ষে 
সক্রিয় রয়েছে। পুন্বাসিভ পরম্পরাগত ভারতীয় চিত্রশৈলী বা পাশ্চাত্য অনুপ্রাণিত 'বারোক' কিম্বা সরাসরি 
আমদানীকৃত Beye বা fans বিমূর্ত শিল্পশৈলীগুলির ars আজো অপরাধী-মানস হয়ে পড়ে নি, ঠাকুর 
পরিবরকৃত শিল্প প্রকাশশৈলীগুলি। বহু জাতীয় বা আন্তর্জাতিক শিল্পভাষার গোড়ামী-অন্ধ প্রচারকর! 
Sre বা অজ্ঞাতে অবনীন্দ-এঁতিহ প্রকাশ করতে বাধ) হচ্ছেন অধিকাংশ শিল্প আলোচনায়, কারণ 
সমকালীন ভারতে ভারতীয় Fal এবং ষানৰীয় মনের প্রকৃত ব্যাকরণ থেকে নন্দনতত্ব, HAAS বা 
চিস্তাগ্রাহ রূপে বিধিবন্ধ করেছেন তিনি । রাজস্থানী লক্ষ্মীর পাঞ্জা থেকে বাংলার পট বা সমকালীন 
'যোড়শী’ বা 'ষোড়শ-কলা' ate যাই রচিত হোক, abre ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে পূর্বস্থরীর এঁতিহা বহন 
করতে হয় তিন হলেন সুনয়নী। আর ইন্সপ্রেসানি্, কি উবিষ্ট, এমন কি সুপার-রিয়ালিই বা ব্যঙ্গ চিত্রের 
আধুনিক aate তেমনি তাদের প্রতিটি রচনায় ও আলোচনায় গগনেন্দ্রনাথকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 
স্বীকৃতি দিচ্ছে। কারণ পাশ্চত্যের এঁ সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রায় সমকালেই এদেশে গগনেন্ত্রনাথ আপন 
প্রকাশশৈলীর হদিশ খুঁজে স্বকীয় পথে পরিচালিত করেছেন, আমদানী করে নয় | 

স্থকুমারকলারসসিক্ত পরিবেশেই গগনেন্দ্রনাথকে শিল্পী করেছে। রসবেত্তা, কলাবস্ত সংগ্রাহক থেকে 
কলাক্ষেত্রে উত্তরণ তার দেরিতে হলেও সার্থক । সমর, সামর্থ্য ও অর্থের অধিকারী গগনবাবু তার 
অধিকারকে যথাযথ প্রয়োগ করে সংস্কৃতির রাজ্যে চিরায়ত অধিকার স্থাপন করেছিলেন। পিতৃব্য 
রবীন্দ্রনাথ ও ভাই অবনীন্দ্রনাথ সুজিত পরম্পরা অনুপ্রাণিত সমকালীন ভারতীয় শিল্পশৈলীর আবেশে 
পরিপুষ্ট মন, এবং cet বা বিদেশী নন্দনতাত্বিক ৪ প্রাচ্য-শিল্পশৈলীর ব্যাখ)াকার এবং শিল্পীদের 
প্রত্যক্ষ উপস্থিতির প্রভাবে থেকেও গগলেন্দ্রনাথ যে কি করে সেই প্রভাব উত্তীর্ণ হয়ে, এমন কি কালোন্রী্ণ 
শিল্পী হয়ে নিজেকে এক ছুরারহ শিল্প তুঙ্গে স্থাপন করলেন ভা রসের ক্ষেত্রে বিস্ময়ের বস্তু । 

দেরিতে atag করলেও চিত্র রচনা, বিন্যাস, উপস্থাপন, বর্ণপ্রয়োগে বিচক্ষণ ও কুশলী ছিলেন feta | 
মানব অবরব রচনায় স্থানে গ্বানে তার কিছুটা ছুর্বলত থাকলেও চিত্র যড়ঙ্গের বিচিত্র প্রয়োগে তার 
রচনাগুপি বিশিষ্ট । চিত্রনির্নাণের কৃংকৌশল তার সম্পূর্ণ করায়ন্ত ছিল। জাপানী 'ধোয়াট' কাজের 
আবেশ থেকে চৈনিক “ছোপের' কাজের আবেগ অথবা অবনীন্দ্রনাথ-ককুত নব)ভারতীয় শৈলীতে তার 
aaa অধিকার ছিল তেমনি পাশ্চাত্যের সমকালীন পরীক্ষা-নিরীক্ষাজাত কৃৎকৌশলও তার আয়ত্তে 
fon, স্বভাবতই চিত্রনির্মাণের ক্ষণে এই ক্ৃৎকৌশলনিদ্ধ শিল্পী চিত্রভাবান্ুদরণে প্রয়োজনান্ুগ শৈলী 
ও প্রকাশ মাধ্যম কে তার সার্থক রচনাগুলিতে প্রয়োগ করে আপন সামর্থ্য প্রকাশ করেছেন। সামুদ্রিক 
বা পাহাড়ী অথবা দেশজ নিসর্গ এবং বিশেষ করে তার চৈতন্-চিত্রমালায় নব্যভারতীয় শৈলী প্রয়োগের 
মাধ্যমে ধোয়াট কাজের ও ছোপের কাজের বিচক্ষণতা! প্রকাশ পেয়েছে, Stare এবং বিস্তাসের মলে I 





সমকালের চোখে গগন ঠাকুর ৩০৫ 


গগনেন্নাথের BAD সৃষ্ট পাশ্চাত্য-অমুপ্রাণিত মমকালীন চিত্রশেলী। ধর্মবিশ্বাসের লীমায়বন্দ এবং 
ভাবালুত| অনুপ্রাণিত চিত্ররচনার পৌনপুনিকতায় জর্জরিত মধ্যযুগের আবহাওয়ার বিরুদ্ধে উনবিংশ 
শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্-শিল্পীদের অভ্যুত্থান পরিণত ay পেলো প্রাচশিল্লের হদিশ পেরে । দরবারী মেজাজ 
মুক্ত গণসচেতন ATT, পরিবতিত আবহাওয়ায় বিভ্ঞানাশয়ী পাশ্চাভায চিন্তা একের পর এক আবিষ্কার 
করে চলে বৈজ্ঞানিক বৈচিত্র্য । ফলে অচলায়তন বিশ্বাসের ভিত আলগা হয়ে সেদিনের পাশ্চাত্য 
জীবনে যে নব-মুল্যায়নের farts নিকাশ শুরু হয়েছিল, তার প্রকাশ সেদিনের enters প্রতিভাত হল। 
oman বিজ্ছবরিত বিভক্ত আলোক মালার বর্ণমহিমায় বিমোহিত হয়ে, এবং সেদিনের অতিব্যবহৃত দর্শন 
atg ত্রিমাত্রিক চিত্রের আঅসত্যতায় বিচলিত চিত্রকরবুন্দ সত্যামুলন্ধানে প্রাচ্যের ব্যবহৃত দ্বি-মাত্রিক 
চিত্ররপের সঙ্গে পাশ্চাতোর বিজ্ঞানলব্ধ সত্যকে মিশ্র করে সংশ্লেষণ qa] ঘন-বাদ অর্থাৎ কিউবিজষ সৃষ্টি 
করলেন । সেদিনের তথাকথিত বিজ্ঞানাশ্রয়ী যুক্তি ata প্রভাবান্বিত হওয়ায় ঘন-বাদী চিত্রকরর] ঘন 
বস্তুর সত্যরূপ প্রকাশ চেষ্টায় অদৃশ্য অংশকেও অনুস্থাপন করে চিত্রকর্কে wifes ও লল্লাধর্মী করে তুললেন, 
মানবিকতা ও রূপকল্পের চাহিদাকে BNF FTA | 

গগনেন্দ্রনাথের ' সভ্যাশ্রয়ী ভারতীয় মন থেকে Sze যে নবচিত্রশৈলী প্রকাশিত হ’ল, তার সঙ্গে 
আকারে প্রকারে পাশ্চাত্য ঘনবাদীদের সৃষ্টির সাদৃশ্য থাকলেও কার্য ও কারণে এর চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন 
এবং একাস্ত ভারতীয় । Varta, ঝিলিমিলি, ঝালর, জালি woes ভারতীয় give AA হুর্ধালোকের 
আলোছায়ার মায়ালোক fafa দেখেছেন; apga stasi প্রাসাদে, প্রাঙ্গণে, অলিন্দে, গবাক্ষে fafa 
দীড়িয়েছেন তিনিই গগনেন্ত্র চিত্রপ্রেরণার উৎস প্রত্যক্ষ করেছেন। দরবার পরিবেশে মানুষ, দরবারী 
ষেজাজের শিল্পীকে এমন “ঘণ'বাদী চিত্রনির্মাণের প্রেরণা খুঁজতে তাই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যোগাযোগটুকুই 
যথেষ্ট সহায়তা করেছে, সরাসরি আমদানী করতে হয় নি কিছু, এবং দেশজ সজাগ চক্ষুই তাকে এ বিষয়ে 
যথেষ্ট সাহায্য Brave | গগনেন্ত্রনাথের এই আপন চিত্রভাষা তাঁকে শুধু ভাববৈচিত্র্য বা সাবলিলতাই 
দেয় নি, দেরিতে রচনা শুরুর সঙ্গে 'ওত£প্রোতভাবে জড়িত তার কয়েকটি হূর্বলতাকেও ঢেকে দিয়েছে | 
এমন গগনেন্ত্র চিত্রের আলোছায়ার মায়ামোহ যে কত AST HAS, কত সত্য Gl প্রায় ATJ STIA 
করেন afis পরিব্রাজকবৃন্দ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের প্রাসাদ পরিবেশে । তবু এ দেখায় কিছু তফাৎ 
থাকে, ভ্রাম্যমান রুসিক হঠাৎ কোনে! বিচিত্র কোণে এসে চকিতে আবিঞ্ধার করেন কোনে এক 
গগনেন্দ্রচিত্রকে--তফাৎ এই যে গগনেন্ত্র দৃষ্টিকোণ a চিত্রবৈচিত্রাই দেখিয়ে দেয় অমন স্বাভাবিক 
পরিবেশকে, অমন অস্বাভাবিক মানসসৌন্দর্যকে। বাস্তব বস্তুর বাধা বা রসিকমনের অনবধানতা ATG | 

গগনেন্নাথ সুজিত আলোকনির্ভর ঘলবাদ যেমন একাত্তই দেশজ তেঙ্গনি এই ঘনবাদের আরো! বিচিত্র- 
রূপ তার পরবর্তী স্বল্প কয়েকজন বাঙালী প্রতিভার চিত্রকর্ষে প্রতিভাত হয়েছে শ্রীভোলা চট্টোপাধ্যায় 
তাদের মধ্যে প্রধান । শিল্পাচার্ধ গগনেন্দ্রনাথের স্থজিত সেদিনের রচনাগুলির মধ্যে যে ঘনবাদের বিকাশ 
হয়েছিল ভার বৈশিষ্ট্য ওস্বাতন্ত্াই খনবাদের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্রাকে বুঝিয়ে দেয় । সেদিন এদেশে সমকালীন 
শিল্পীদের মধ্যে যে প্রাচাগ্রভীচোর সংশ্লেষণ প্রচেষ্টা কতট। সার্থক রূপ পেয়েছিল তা এই শিল্পগুরু gadi- 
অগ্রজ শিল্পীর কাজের মধ্যেই প্রকাশিত। আরো! এক বিষয়ে গগন ঠাকুরের চিত্রকর প্রতিভার Says 
বৈশিষ্ট্য ছিল--সেটি হ’ল ব্যঙ্গচিত্র রচনায় । গগনেন্দ্রনাথের অপরূপ ব্যঙ্গচিত্রগুলির মধ্যে সমাজ সংস্কারের 





৩৪৬ “= বৰ্বীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৫ সংখ্য! ৪ 


প্রবণতা অত্যন্ত প্রকট | একবর্ণ এবং বহ্বর্ণে তিনি এই সকল বাঙ্গচিত্র রচন! করেছিলেন। গগনবাবুর 
বাঙ্গচিত্রগুলি সেদিন বহু পত্র-পত্রিকায় ও পুন্তকাক্কারে প্রকাশিত হয়ে aoe জনপ্রিয়তা লাভ করে | 

সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনে বা রসিকতার জন্য বিভিন্ন চরিত্রের বাঙ্গচিত্র রচনা ভারতের এক প্রাচীন ও 
প্রচলিত রীতি, অজস্তা ওহাচিত্র থেকে on করে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ বা সাহিত্যপুস্তক আলংকরণে বৌদ্ধ হিন্দু 
মুসলমান যুগ পধস্ত এদেশে চালু ছিল। অষ্টাদশ শতকের সাংস্কৃতিক ও রাঙ্গনৈতিক অন্ধকারের যুগে 
সববিষয়ে অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গচিত্র রচনার রেওয়াজও বন্ধ হয়ে VW! কোম্পানীর আমলে বিলাতী 
সংস্কৃতির আমদানীর সঙ্গে এদেশেও আবার বাঙ্গচিত্র রচনা ও প্রচারের চল হ'ল। ম্বভাবতই সেদিনের সে 
প্রচেষ্টাগুলি বিলাতী agate ছাড়া আর কিছুই হত ন|। এমন অবস্থায় গগনেম্ত্রনাথের সমাজসচেতন 
প্রখর দৃষ্টি এবং দেশ ও স্বজাতি প্রেম তাকে আপন প্রকাশ মাধ্যমের সাহায্যে সক্রিয় আন্দোলনে যুযুধান হতে 
BER করল। গগনেন্দ্রনাথ ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী হলেন। 

গগনবাবুর বাল্গচিত্রের তীক্ষতা ও gael সেদিনের স্বদেশী আন্দোলনের এক ধারালো হাতিয়ার 
হয়ে উঠেছিল | চারুচিত্রে বা ব)= চিত্রে এমন সব্যসাচী সার্থকতা এক ফ্রান্সের ছামের়র ছাড়] খুবই বিরল। 
এদেশেও তীর সঙ্গে তুলনীয় একমাত্র coral চট্টোপাধ্যায় ভি. সি. বা ‘ane’ ছাড়া আর কেউ নয়। আর 
একদিক থেকে ও এ'চট্রোপাধ্যাম় ও গগনবাবুর কাজের AT) প্রকাশ মাধ্যমে যে সাদৃশ্য রয়েছে, সেটি হ'ল 
সাদা ক।লে। চিত্র রচনায় বিচিত্র Aiea সৃষ্টি । এই মাধমে যেমন গগনেজ্রনাথ অপরূপ আলোছায়র বায় 
apa; করেছেন অন্যদিকে তেমন শ্রচট্রোপাধ্যায় বস্তুর গুরুত্ব প্রকাশ ও বর্ণপরিপ্রেক্ষিতের অপরূপ পরিমাপ 
প্রকাশ করেছেন। 

আজকে siran চিন্রবিচারে সর্ব প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে সকালের নবীন শিল্পীবুন্দের সামনে সর্বদাই এই 
মহৎ শিল্পীর রচনা গুলিকে প্রত্যক্ষ করার ব্যবস্থা । দুঃখের বিষয় ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতা 
এখনও ধথাষথ সমকালীন শিল্পসংগ্রহশালার ব্যবস্থা করতে পারে নি! বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনের একাস্ত 
অনবাধানতা Ss গগনবাবুর বেশির ভাগ রচনাই আজ দেশ ছাড়! | তবু এখনও গগনবাবুর ছবি যে কটি 
পাওয়। সম্ভব সেগুলি নিয়েও এবং অবনবাবু, সুনয়নী দেবী প্রনুখের কাজগুলি নিয়ে এখুনি একটি স্থায়ী 
সংগ্রহশাগার ব্যবন্থ করা উচিত । তবু আশার কথা এই যে এদিকে ওদিকে হু'একটি গগনবাবুর চিত্রপুস্তক 
প্রকাশিত হচ্ছে। তার মধ্যে গত ১৯১৪ সালে রবীক্ভারতী-সমিতি এবং আসাম বুক ডিপোর যুগ্ম 
প্রচেষ্টায় একটি asfas চিত্রপুপ্তক প্রকাশিত হয়ে dtan চিত্রপ্রচারের আংশিক দায়িত্ব পালন করছে। 
বইটির দামও খুব বেশি নয়, তবে পঁচিশ টাকা দিয়ে বই কেনার মতো সৌভাগ্যবান রসিক বর্তমান বাংলায় 
খুব বেশি নেই । এই সঙ্গে afas Aata চৌধুরীর গগনেন্দ্রনাথের চিত্র আলোচনা qe হলেও সমকালীন 
দুইকোণ থেকে আজকের কোনে। যোগ্য শিল্প সমালোচকের একটি আলোচনা যুক্ত হলে আরো সুপরিকর্মিত 
হ'ত। এই চিত্রাবলীর মধ্যে গগনেন্দ্রনাথের মোট একভিরিশটি চিত্র মুদ্রিত হয়েছে। এতে গগন ঠাকুরের 
ana চারুচিত্র তেমনি ব্যঙ্গচিত্রও রয়েছে। গগনবাধুর স্ব্নকালীন চিত্রচর্চার জীবনে যে বিপুল চিত্ররচন! 
তার তুলনায় way এগুলি সামান্তই । 


গগনেন্বনাথ ঠাকুর | রবীন্্রতারতী-সমিতি | « দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন কলিকাতা-৭। দাদ ২৫ টাক|। 





স্মৃতিচারণ 
প্রতিম। দেবী 


আমার বিয়ের পর বাবামশাইয়ের সঙ্গে যেবার প্রথম বিলেত গেলাম সেইবার বহু গুণীদনের সঙ্গে আমাদের 
পরি5য় হয়। সেই সুত্রে অনেকেই বাবামশাইরের সঙ্গে আসতে চাইলেন Sta শান্তিনিকেতন আশ্রমের RA 
সার্থক করে তোলবার জন্ত। এলেন oom, এলেন পিয়ারসন গ্রন্থত্িরা । এই ভাবে শান্তিনিকেতন 
হয়ে উঠল জমপ্রমাট। প্রথমে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমি দেখেছিলাষ খুটি পঞ্চাশেক ছেলে। 
ৰাবামশায় ফিরে আসার পর আরও অনেক আশ্রমিক এলে । ভরে উঠল আমাদের সংসার SNT 
কিন্তু শান্তিনিকেতনে আজকের মতো বিভিন্ন বিভাগের আলাদা আলাদা ভবন বলতে কিছু ছিল A 
প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য একটা করে নির্দিষ্ট ঘরই ছিল যথেষ্ট । শান্তিনিকেতনে উৎসব লেগেই ছিল। 
প্রত্যেকটি খতুতে উৎসব cw হ'তই এছাড়া আরও অনেক উৎসব হু'ত। নাটকের আসর বসত গানের 
আসর বসত । অনেক বড় বড় নাটকের অভিনয় সেই সময় ace দেখেছি। 'মালিনী' “প্রায়শ্চিত্ত 
“শারদোৎ্সব' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় করে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিল। 

বাইরে থেকে বহু গুণীজন এসে শান্তিনিকেতনে এসে শিক্ষকতা কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন। এদের কথা 
সব সময়ই মনে পড়ে, বিশেষ করে এণ্ড জ সাহেবের কথা। তার মতো নির্মল এবং সরল চরিত্রের লোক 
ete বলা চলে। বাবামশাইকে তিনি বে কি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন তা ভাষায় প্রকাশ কর! যায় ন! । 
বাবামশাইতে। “om সাহেবের ভক্তিতে মাঝে মাঝে অতিষ্ট হয়ে উঠতেন। তিনি প্রায় সব সময় 
ধাবামশাইয়ের কাছে এসে বসে থাকতেন এবং নানারকম আলোচন! করতেন । সাহেব ছিলেন 
অবিবাছিত। সংসার বলতে কিছু ছিল না, কারণ অকারণে বাবামশায়ের কাছে বসে থাকার Sy তার 
লেখার কাজ প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম । তিনি সাহেবের আতিশয্য থেকে রেহাই পাবার জন্ত তাঁকে 
বিয়ে করবার পরামর্শ দিলেন। সাহেব তো বিয়ের নাম শুনেই বলে উঠলেন-_-“গুরুদেব আমি তো ARIAT 
মানু, আমার চালচুলো বলতে কিছুই নেই, আমাকে আবার মেয়ে দেবে কে?” গুরুদেব তাকে বোঝালেন 
Aan হতে গেলে গৃহীর সাধ নিতে হয়, সেই কারণে তার বিয়ে করা প্রয়োজন। এও, 
তখন বাবামশার়কে জানালেন যদি কোনে! এদেশীয় মেয়ে পাওয়া যায় ভবে তিনি বিয়ে করবেন। এই 
ভাবে যাবামশায় তে! সাহেবকে নিষরাজী করিয়ে ডেকে পাঠালেন বড়মাকে । বড়মাকে বললেন যে যেমন 
করে হোক সাহেবের একট! গতি করে দিতে হবে। তা না হলে তার সমস্ত কা বন্ধ। qy 
এ সব ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিলেন। নানারকম খোঁজখবর Sta ছিল। TA তো বাবামশায়ের কথা 
গুনে খুব উৎসাহী হয়ে জানালেন cy কলকাতার কয়েকটি বনেদী খৃস্টান পরিবারের সঙ্গে তার আলাপ আছে, 
তিনি নিশ্চয়ই চেষ্টা করে দেখবেন। বড়মাতো চিঠিপত্র মারফৎ কয়েকটি খৃষ্টান পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ 
করে একটি শিক্ষিত খৃষ্টান মেয়ে ঠিক করলেন। মেয়েটির নাম এলোকেশী। একটি বিখ্যাত খৃষ্টান 
পরিবারের FO | মেয়ের আত্মীররা এওজ সাহেবের মতে! পাত্র পেয়ে খুব আশাদ্িত হয়ে উঠলেন। তখন 











Ser রবীন্দ্রডারতী পত্রিকা বর্ষ ৫ সংখ্যা ৪ 
এও ল সাহেবের ate শিক্ষিত মহলের সকলেই জানতেন | তারাতো তক্ষুণি রাজী, ঠিক হ'ল মেয়ের ভাই 
এসে শান্তিনিকেতনে পাত্র দেখে যাবেন, তারপর বিয়ের দিন ঠিক হবে। একদিন মেয়ের ভাইতে। শাস্তি- 
নিকেতনে এসে হাজির । গুরুদেব জানলেন | VERI এদিনকায় সৰ ATRI ঠিক করে am সাহেবকে 
খবর পাঠালেন। ART তে! সব শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। এখন উপায়। যা হ’ক 
কোনোরকমে এই সাক্ষাতকার পর্ব শেষ হ'ল । শেষ পর্যন্ত বিয়ের দিন ঠিক হ'ল। এদিকে বিয়ের দিন 
যত এগিয়ে আসতে লাগল সাহেবতো ভয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন । পরিশেষে কোনো উপায় ay পেয়ে পালিয়ে 
বাচলেন। একদিন সকালবেলা থেকে এগ অজ লাহেবকে পাওয়া গেল না । তার বদলে গুরুদেবকে লেখা 
একখানি চিঠি । লিখেছেন যে তার মতো ছন্নছাড়া লোকের বিয়ে করা মানে ষেয়েটির সর্বনাশ Fa 
সেই কারণে উপারহীন হয়ে তিনি চলে যাচ্ছেন গুুদেৰ যেন তাকে ক্ষমা করেন। পরে যখন অবস্থা অনুকূল 
হৰে তিনি আবার ফিরে আনবেন | বাবামহাশরতো! চিঠি পড়ে হেসে আকুল, এইভাবে এণ্ড জ সাহেবের 
বিয়ের সমাধি ঘটল | 
এই এণ্ড জ সাহেব সম্পর্কে আরো অনেক গল্প আছে। 
একবার এণ্ড জ সাহেব বর্ধমানে গিয়েছিলেন । সেখানে তরমুজ দেখে লোভ সামলাতে না পেরে 
তিনি থেলেন। stata শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে তো তাকে কলের! রোগে ধরল । খাবামহাশয় 
নিজে তাকে egy দিলেন । তিনি সেই সময় প্রায় সকলেরই চিকিৎসা করতেন। থাবামহাঁশয় তখন 
হোষিওপ্যাথি চিকিৎসার অনেক বইপব্বর কিনে বেশ পড়াশুনা করছেন! বইগুলি এখনও এখানে ATE 
রক্ষিত আছে। সাহেবের BIA খারাপের দিকে যাচ্ছে দেখে শেষকাঁলে বর্ধমান থেকে বড় ডাক্তার 
এলো। অবস্থাতে! ভালো নয়, একদিন তো খুবই খারাপ, সাহেব গুরুদেবকে বললেন যে তার কাছে থেকে 
মৃত্যু সে তো ভাগ্যের কথা | তিনি আরও অনুরোধ করলেন যে তার মৃত্যুর সয় বোলপুরের পাত্রী সাহেবকে 
যেন খবর দেওয়া হয় এবং পাদ্রী সাহেবের বাড়ির সামনের কবরখানায় তাকে যেন কবর দেওয়া হয়। 
অবস্থা শেষকালে এমন সঙ্গীন হয়ে উঠল যে একদিন কবর খুঁড়ে রাখা পর্যন্ত হ’ল। যা হোক শেষ পর্যস্ত 
সাহেবতো ভালো হয়ে উঠলেন। সাহেবের বিশ্বাস গুরুদেবের ওষুধের গুণে তিনি ভালে! হয়েছেন। এই 
সময় জহুরী নামে আমাদের এক পুরানো বাবুচি সাহেবের কাছে কাজ করতো । সে কিন্ত সাহেবের অসুখের 
সময় খুব CAT করেছিল। সাহেবতে! তার কাছে এর aD ভীষণ কৃতজ্ঞ ছিলেন। সে কিন্তু সাহেবের 
দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নানারকম অত্যাচার করত। যা ইচ্ছে তাই রেধে সাহেবকে খাওয়াতে আরস্ত 
করে, সাহেব পরিতৃপ্তি করে কিন্ত তাই NST | 
শান্তিনিকেতনের সংসার তো এইভাবেই চলছিল । এর মধ্যে বাবামহাশয়ের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার 
সংবাদ পেলাম । সেদিন বাবাষহাশয় গেছেন বনভোজনে । সেই সময় বাবামহাশয় বনভোজনে যেতেন 
ভার নবরদ্বদের নিয়ে । নবরদ্ধ অর্থাৎ ক্ষিতিষোহন সেন, অজিত চক্রবর্তী, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন 
রায়, ৰিধুশেখর শাস্ত্রী এদের নিয়ে ছিল এই নবরত্বের wa) এদের সঙ্গে বাবামহাঁশয়ের খুব অমত | 
শান্তিনিকেতনের কাছে ইলমবাজারের শালবনে বনচ্ডোজনের আয়োজন হয়েছে। সঙ্গে আমার স্বামী 
এবং faxat রয়েছেন । আমি, মীরাদিদি সবাই তখন শান্তিনিকেতনে । দ্বিপেন্্নাথের তদারকিতে 
চলত আমাদের সংসার | বিকেল প্রায় চারট। আমি মীরাদিদির সঙ্গে গল্প করছি হঠাৎ ছিপেক্জনাথের 








স্মৃতিচান্লণ 
Stacie শোন! গেল। গাড়ি আন ঘোড়া আন। আমর! তে| Sta হাঁকডাক শুনে ওৎমুক হয়ে 
Rata হঠাৎ facata চাকরটিকে দেখতে পেয়ে কারণ জিজ্ঞাস! করতে সে জানালো! কি একটা 
টেলিগ্রাম এসেছে তার জন্য এই সোরগোল। খবর নিতে গিয়ে জানলাম আঙ্কেল নোবেল প্রাইজ 
পেয়েছেন খবর এসেছে । তাকে তক্ষুনি খবর cen দরকার । বাবাষহাশয়কে চিঠি লিখলেন চলে 
আসবার জন্থ। জুড়ি গাড়ি ছুটে চলল। fraag ৰাবামহাশয়কে teen বলতেন । পুরক্ষার প্রাপ্তির 
সংবাদ পাবার দিন দুয়েক পর আমবাগানে ৰাবামহাশয়ের সঘর্ধনার আয়োজন করা হ'ল। 
থেকে অনেক গুণীজন এসেছিলেন। জগদীশচন্দ্র age উপস্থিত ছিলেন সেই সভায় | 

সেই aay শান্তিনিকেতনে লোক ছিল অল্প কিন্ত আর! সবাই বেশ আনন্দে মশ গুল হয়ে থাকতাম | 
দিন ca কিভাৰে কেটে যেত ভা একেবারে বুঝতেই পারতাম ay বাবাঙহাশয়ের ভাইদের wey শাস্তি 
নিকেতনে থাকতেন দ্বিজেন্্রনাথ SI ভাইর! বিভিন্ন জান্লগায় | সেজন্য দ্বিজেন্সনাথের সঙ্গে আমার 
পরিচয় ছিল বেশি! তিনি বেশ কৌতুফপ্রির মানুষ ছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি তখন আমরা 
AEA দিন কাটাতাম এখন তা স্বপ্ন বলে মনে হয়। 

এই FETA সেই সময়কার কথা যখন মনে পড়ে তখন অনেক TEE পর পর মনে ভেসে GRA | 


অনুলিধন 2 অসীমকুমার ঘোষ 


৩৬৯ 


কলকাতা! 








বঙ্গীয় লোকলঙ্গীত AWSA, প্রথম ভাগ (অ-ন)। এ্রশাগুতোষ ভটাচার্ধ। পশ্চিমবঙ্গ লোক-সংস্কৃতি 
গৰেযণী পরহল | ৩২ বেচারাষ চাটাপি রোড, কলকাতা1-৩৪। মূল্য বার টাকা! দাত্র। 








‘বঙ্গীয় লোক সঙ্গীত বত্বাকর' একখানি কোতগ্রন্থ। এ জাতীয় কোখগ্রস্থ বাংলায় আর নেই। 
লভা errs প্রাচীন লাহিজাসংগ্রহের এবং প্রাচীন সাহিত্যসম্পদ সংরক্ষণের বহু বাবস্থা আছে। 
আমাদের দেশেও ছেশের ধনী মানীদের চেষ্টায় এবং সরকারী আল্কূলো প্রাচীন সাহিতাসংস্বতির 
নানা উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে । এই দিক থেকে ধারা প্রাচীন সম্পদ আবিষ্কার এবং সংরক্ষণে 
ety ary করেছেন উাদের উদ্যম যে কত প্রশংসনীয় তা শিক্ষিত ব্যক্কিমান্রই অনুভব করতে পারেন। 
রবীন্ছনাথ ETAL গ্রহের কাছে পথ দেখিয়েছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ‘etatafy প্রকাশ করেছিল, 
মুন্সী আবুল করিম, মোক্ষদা ভট্টচার্য, saga সান্তাল, অস্থিক1 গুপ্ত প্রভৃতি বহু মনীষী বিভিন্ন প্রকার 
ছড়া, a, গ্রামাকবিতা সংগ্রহ করে বাংল! লোকলাহিত্যের রত্বভা গারের সন্ধান দিয়েছেন। বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিফদে গ্রাম্াসাহিতোর সংগ্রহ নিতান্ত সামান্ত নয়। সম্প্রতি পূর্ববঙ্গে লোকলাহিতাসংগ্রহের 
সংকলন এবং আলোচন! অত্যন্ত ব্যাপক হয়েছে | তাই আনন্দের কথা এই যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
রবীন্দু-মধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকসঙ্গীতের প্রচুর MAT এবং লোকসাহিতা 
সম্পকিত ব্যাপক আলোচনাদ্বারা এই Footy সাহিভাসম্পদের সংরক্ষণ কার্ষে ব্রতী হয়েছেন। সাহিত্যা- 
way বাকিমাহই এইজন্য তার কাছে ABS FES | 

সম্প্রন্ত অধাপক ভট্রাচার্যের সম্পাদনায় “বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্বাকর” প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়েছে। 
ভূমিকায় তিনি নিজে বলেছেন যে, তীর প্রয়াস খুব দুঃসাহসিক এবং তার জাতসারে পৃথিবীর অপরাপর 
ভাহায় এ জাতীয় কোতগ্রস্থ আর দ্বিতীয় নেই। এই প্রচেষ্টা ডক্টর ভট্টাচার্যের পক্ষেই খুব স্বাভাবিক 
হয়েছে । এই জাতীয় গ্রন্থ লোকসাহিত্যের গবেধঘকদের প্রচুর উপাদান যোগায় এবং নূতন গবেষণার 
ও অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি ও উৎসাহ জাগ্রত করে। শুধু গবেষক কেন, ধারা বাংল! দেশ এবং বাংল! 
ভাষাকে ভালোবাসেন, বাঙালী সংস্কৃতির প্রতি হারা শ্রদ্ধাশীল, বাংলার সমাজদীবনের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে 
ধাদের কৌতুহল এবং RAE প্রবল তার! সকলেই এ জাতীয় কোথগ্রস্থের উপযোগিতা সম্বন্ধে নিঃলংশয়। 
অধ্যাপক ভট্টাচার্য অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে এবং আগ্রহশীল লোকপাহিত্যান্রাগীদের সহযোগিতায় 
প্রচুর লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করে, বিভিন্ন গুচ্ছে সঙ্গীতগুলিকে বিভক্ত ও faat করে, বর্ণাুক্রমে সাজিয়ে 
কোধগ্রন্থের উপযোগী রূপ দান করেছেন | এ বিষয়ে তিনিই বোধহয় যোগাতম ব্যক্তি । 

কোমগ্রন্থখানির নামকরণও মার্থক। সত্যিই গ্রস্থখানি সঙ্গীতরত্বের সমুদ্র। বাংলাদেশে কত- 
প্রকার গান ছিল, কত পৃঙ্জা-পার্বপ-ব্রত-নিয়ম-অনুষ্ঠান উপলক্ষে কত বিচিত্র সঙ্গীত একদ] বাংলাদেশের 
আকাশবাতাদ মুখরিত করত। এই সঙ্গীতকোষ তার সাক্ষ্য হয়ে আছে। বিচিত্র আকারের অসংখ্য 
অমূল্য রন্তরাজি ডক্টর ভট্টাচার্য সকলের কাছে সহজলভ্য করে দিয়েছেন। সমগ্র জাতির কাছে তার এই 
সাধন! প্রশংসাহ এবং তিনি এই জাতীয় উদ্ভমের জন্য ধন্তবাদভাজন | 

অধ্যাপক ডক্টর ভট্টাচার্য আলোচ্য কোথগ্রস্থখানিতে গান সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে | 
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মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম এবং মুশিদাবাদের সারগাছি থেকেই অধিকাংশ সংগৃহীত । কিছু গান পুকলিয়া 
থেকেও পাওয়া গেছে। এতে কিন্ত সমগ্র বঙ্গের রূপটি ফুটে ওঠে নি। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে 
খা লোকসঙ্গীত ছড়িয়ে আছে। জাতীয় সাহিত্যের ভাগ্ডারে সেইলব হারামণির সমাবেশও 
প্রয়োজন। নিরক্ষর গ্রামীণ কবিরা সংস্কারবজিত সারলো সহজ কবিত্বের আবেশে মুখে মুখে গানগুলি 
WA) করত, মুখে মুখে তার প্রচার হত এবং PSI ভাগারে afes হুত। সাহিতাশিল্পের লৌলুস না 
থাকলেও এই গানগুপিব মধ্যে বাঙালী জাতির সহজপ্রাণের সাবলীল প্রকাশ ঘটেছে । এই গানগুলিতে 
শিক্ষিত-পটুত্ব নেই, রচনার বিধিবন্ধ প্রণালী নেই, আলঙ্কাব্বিক কারুকর্শ, বা বীতিনি্ধ ছন্দ-পন্ছতিও 
নেই। তবু এই গানগুলির মধে] জাতীয় জীবনের প্রাণরল অতি ance pS লাভ করেছে। এই 
গানগুলিকে সংগ্রহ করে বিধিবন্ধ বৈজ্ঞানিক প্রধালীতে সুসম্জিত করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করায় ডক্টর 
ভষ্টাচা্ধ বাঙালী লোকসংস্কৃতির প্রহরীর কাজ করেছেন। 
cy পরিকল্পনায় কোধগ্রন্থথানি সম্পাদিত হয়েছে তার বিশেষত্ব লক্ষণীয় । গানগুলিকে abs, 
আখড়াই, আলকাপ, আগমনী, ঢপ, ঝুমুর, থেউর, Ss, cards, তুষু প্রভৃতি বহু বিভাগে ও উপবিভাগে 
বিভক্ত করে এ সব বিভাগের বর্ণানুক্রমিকতায় সাজানো হয়েছে । তারপর উপবিভাকগুলিকে € পর পর 
নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন-_ঝুমুর গানখুলিকে Fern, রামলীলা, কঠিনাচ agise উপশ্রেণীতে 
ংকলন করা হয়েছে । তারপর ডক্টর ভট্টাচার্য গ্রন্থের মধ্যে প্রত্যেক বিভাগের AIRRA সেই বিভাগের 
সংজ্ঞা, লক্ষণ, তাৎপর্য প্রভৃতি নির্দেশ করে জাতীয় জীবনের কোন পর্যায়ে এবং কিরূপ সামাজিক অবস্থায় 
এই গানগুলির উৎপত্তি ও বিকাশ তার ইতিবুত্ব প্রদান করেছেন । এতে শিক্ষার্থীরও উপকার হয়েছে, 
সাধারণ পাঠকেরএ অনুপ্রবেশের পথ VQ হয়েছে । ডক্টর ভট্টাচার্য কোবগ্রন্থবকে প্রাণহীন adeta 
তথাস্তুপ করেন নি, লোকসংস্থৃতির একটি সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করেছেন। তাকে অভিনন্দন জানাই | 
হেরম্ব চক্রবর্তী 
চাণক্য বিজয়ম্‌ । বাল্গীকিসংবর্ধনম্‌। পণ্ডিত ৰিশ্বেশ্বর বিদ্াতৃষণ কাব্যতীর্থ ৷ প্রবিধান, ranges, চন্দিশ পরগণ!। 
দাম তিন টাক1। 
কেউ দায়ী নয়। দিখিল্রচত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অরুণিম| পার্রিসান', « শ্যামাচরণ দে RE, কলকাতা-১২। দাম 
আড়াই টাক।। 
পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর faga কাব্যতীর্থ মহাশয়, বহু স্থললিত ও সুমধুর সংস্কৃত কবিতা রচনা করেছেন 
এবং প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভায়ায় কয়েকখানি অভিনয়সফল নাটক লিখে আধুনিক সংস্কৃত নাটাসাহিত্যাকে 
সমৃদ্ধ করেছেন। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের রীতি ও wifes কিছুটা! পরিবর্তন করে তিনি তার 
নাটকগুলিকে আধুনিক মঞ্চাভিনয়ের উপযোগী ক'রে তুলেছেন | 
'চাণক্যবিঙম'কে থাতবৃত্ত ব'লে নাটকের AFIS করা হয়েছে এবং এর REAN সাত 
(নাটকের অন্ধসংখা! হবে পাঁচ থেকে দশ--পঞ্চাপরা দশপরাহস্কাঃ” ) প্রস্তাবনা, ভরতবাকা ggfs 
সংস্কৃত নাটারীতি এখানে রয়েছে, কিন্তু প্রাচীন নাটকের সংস্কতরীতি অনেক স্থলে নাটাকার বর্জনও 
করেছেন। আধুনিক ইংরেজি, বাংলা প্রভৃতি নাটকের am তিনি অঙ্কের urge দৃশ্যের 
অবতারণা করেছেন। দৃশ্যের AALS PORT বর্নাও রয়েছে। অঙ্কের অন্তত গ্রবেশক ও 





৩১২ ৷ ক্সবীন্্রভারতী পত্রিক। বর্ষ ৫ সংখ্যা ৪ 
frase বাদ দেওয়াতে নাটকের গতি WES অব্যাহত রয়েছে। সংস্কৃত নাটকের রীতি অহ্সরণ 
ক'রে নাট্যকার চরিত্র অনুযায়ী ভাষার বৈচিত্রা আনেন নি, আগাগোড়া অবিসিশ্র সংস্কৃতের ব্যবহারই 
করেছেন । এতে AIFS ভাষার SAVES থেকে আধুনিক পাঠক ও দর্শক নিস্তার পেয়েছে | 

সংস্কৃত ভাষা যে কত সহজ ও YAS হ'তে পারে আলোচ্য নাটক দু'টিয় ভাষা থেকে আমা 
তার স্পষ্ট নিদর্শন পাই। শ্লোকগুশির মধো লেখকের অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়| 
চট্টসার যে বর্ণন! প্রস্তাবনায় রয়েছে তার সৌন্দর্য অন্তরের মধ্যে চিরমুত্রিত থাকে 

qam ঘননীলশৈলশিখর! fre সরিম্মালিনী 
Wil কাননকুস্তল! কিশলয়ৈশ্চারক্তচেলাঞ্চলা। 

গানগুলির মধো কোথাও মধুময়ী প্রকৃতির সৌন্দর্ঘ বজিত হয়েছে, কোথাও বা অনাবিল ভক্কি- 
রলের ধারা উচ্ছৃুসিত হয়েছে । শ্লোক ও গানগুলি এই নাটকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ | 

নাটকের মর্মকথ! ব্যক্ত করতে গিয়ে নাট্যকার বলেছেন-ব্রাক্ণ্য লাধনয়৷ পরিতোবিতা ব্রহ্মশত্তি- 
পরিবুতা চ MEA EÍ কল্যাণং সাধয়তীতি নাটকম্ত মর্মগতোভাবঃ | অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সাধনার ছার! 
পরিপুষ্ঠ হ'লে ক্ষাত্রশরক্ত কতখানি মহ কল্যাণ সাধনে সক্ষম নাটকে তাই দেখানো হয়েছে। 
‘মূদ্রারাক্ষসে'ও চাণক্যের বিজয় হয়েছিল এবং বাংলা ‘sed’ নাটকেও চাণক্যই হলেন মূল শক্তি। 
আলোচা নাটকে লেখক চাণক্যকে চন্্রগুপ্তের জয়লাভেষ প্রধান শক্তি বলে মনে করেই যথার্থভাবে 
নাটকের নাম দিলেন চাণক্যবি্য়ম্‌। নাটকের বৃত্তগঠনের মধ্যে প্রাচীন, শ্লথগতি নাটকের অমুসরণ 
অপেক্ষা আধুনিক গতিশীল, অভিনয়োপযোগী নাটকের প্রভাবই বেশি দেখ! যায়। চাণক্য, নন্দরাজ ও 
চন্দ্ৰগুপ্ত এই তিনটি প্রধান চরিত্র অবলম্বনে কাহিনী জটিল অগ্রগতি লাভ করেছে । পিতৃমাতহীনা 
গায়িকা বালিকাটি নাটকের মধে একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে । কোনে! কোনো দৃশ্যে সংস্কৃত নাটকে 
দুর্লভ প্রবল নাটকীয় উত্তেজনা AE করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের কথ! উল্লেখ 
করা যায়। পরিশেষে চাণক্য ধর্মরাল্য স্থাপন করে তপস্যার জন্য বনধাত্রা করলেন। এই পরিণতি 
fagn, ত্যাগত্রত ব্রাহ্মণেরই উপযুক্ত পরিণতি হয়েছে | 

‘aM কিসংবর্ধনম্‌' নাটকের মর্মকথ! ব্যাখা! করতে গিয়ে — বলেছেন যে, আলোচ্য নাটকে 
কলুবনিপীড়িত মানবাস্মার বদ্ধনমুক্তির ইতিহাসই বণিত হয়েছে। সাধনার দ্বার! মামুষ যে পূর্ণতা লাভ 
করে বাল্মীকির জীবনকথার মধ্য দিয়ে তাই দেখানো হয়েছে। আলোঁচা নাটকটি লেখকের পূর্বরচিত 
দঙ্যরত্রবাকর নাটকেরই লম্প্রপারিত রূপ । দস্থ্যবত্বাকর কিভাবে কবি বাল্সমীকিতে রূপাস্তবিত হলেন মেই 
স্থবিদ্দিত কাহিনী অবলখনেই নাটকটি রচিত হয়েছে | তবে নাট্যকার নাটকের প্রয়োজনে শ্বকপোলকল্লিত 
ঘটনা ও চরিত্রের অবতারণা করেছেন। নাটকের মধ্যে বান্মীকির শুধু কবিরূপই দেখানে! হয় নি, তার 
'আনন্দবাদী Tee রূপও দেখানো হয়েছে । সরম্বতীর বীণা উপহার রবীন্দ্রনাথের ‘বাল্মীকি প্রতিভার 
পরিণতি মনে করিয়ে দেয়। আলোচ্য নাটকটি “চাণক্যবিজয়ম-এর হ্যায় নাটাগ্রণসম্পন্ন নয় । 
রত্বাকরজীবন চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে, তারপর বাল্মীকিজীবন শুরু হয়েছে অষ্টম অন্ধ থেকে। 
মধ্যবর্তী অস্কগুলিতে গৌণ ও Bares চরিত্রগুলিকে আনতে হয়েছে। বান্মীকির পারিবারিক জীবনের 
চিত্র আকর্ধণীয় হয়ে উঠেছে। চণ্ডকেশ ও পিঙ্গলাক্ষ প্রচুর কৌতুকরস পরিবেষণ করেছে | 


a 








্রস্থসমালোচন! | ৮৪ 

পুরধশামিত সমাজে নানী যে অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে এখনও কতখানি পরাধীন ও অসহায় “কেউ দায়ী 
নয়’ নাটকে লক্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার দিগিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধায় তা নির্মম বাস্তবতাবোধ ও অপরিসীম Azta- 
ভূতির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন । পুরুষের শিক্ষাদীক্ষ! ও পালিশ করা কথা ও আচরণের মধো নারীর 
প্রতি জাস্তব লোলুপতা৷ কিভাবে প্রচ্ছন্ন থাকে এবং নারীর অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে সে তার দেহ 
ও আত্মা দলিত, বিধ্বস্ত করে কিরূপ পাশব Gata বোধ করে এই নাটকের মধ্যে নাটাকার ভা 
নির্ভিকার ভাবে উদ্ঘাটন করেছেন। দিগিন্ত্রন্দ্র তার নাটকের মধ্যে বরাবর quae পাবকশিখায় 
Gear নারীচরির শ্রদ্ধা ও সহাহ্ভূতির সঙ্গে চিত্রিত PARAI “অন্তরালের' মাধবী ও 'জীবনশ্লোতে' র 
গীতার বেদনাবিদ্ধ নারীজীবনের করুণ কাতরতা আমরা ভুলি নি। এই নাটকের মধ্যেও আমর! 
পেলাম সুধা ও স্ুনীতিকে। জীবনের সকল বিষ গলাধঃকরণ ক'রে AN অযুতের পাত সকলের মুখে 
তুলে ধরেছে আর স্থনীতি সমাজের তথাকথিত দুর্নীতির পঙ্ক থেকে সুনীতিব নির্মল AIMAR যেন ফুটে 
রয়েছে। অকৃতজ্ঞ ও fapa পুরুষসমাজের প্রতিনিধি হল বিজন, রমেন, পূর্ণেন্দু, হরিশরণ প্রত্থতি । 
তাদের অতৃপ্ত লালসা, কলুষিত প্রবৃত্তি ও শয়তানী ষড়যন্ত্র সমাজের বায়ু কিভাবে বিষাক্ত ক'রে তুলেছে 
নাট্যকার তা দেখিয়েছেন। 

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হ'ল সুধা সে আধুনিক শিক্ষিত নারী, কিন্ত তবুও সে নারী-পুরুষের 
হাতে অসহায় ক্রীড়নক। মামার আশ্রমে আসবার পর থেকেই তার ক্রেদাক্ত সংগ্রাম শুরু হ'ল। 
মামার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সে ভাবল, জীবনের মধুমান বুঝি চিরস্থায়ী fee মধুমাস দেখতে দেখতে 
মরীচিকার মতে faqa হ'য়ে গেল, আর খর বৌদ্রের CATA প্রান্তরে প'ড়ে সে দগ্ধ হতে লাগল। 
বিজন তাকে অতি faba ভাবে ঠকিয়েছে কিন্তু তবুও সে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না; নিঃসহায়, 
নিরালম্ব অবস্থা যে অতিশয় ভয়াবহ ৷ প্রয়োজনের অনিবার্য বন্ধনের মধ্যে থেকে তার মুক্তি প্রয়াসী আত্ম 
দুঃসহ পীড়নে পীড়িত হতে লাগল। শেষকালে এই Awa এত অসহনীয় হয়ে উঠল যে, সে প্রায় 
উন্সার্দিনীর অবস্থায় পরিণত হ'ল। তার তিল তিল আত্মহননের চিত্র খুবই মর্মম্পশী ভাবে পরিস্ফুট 
হয়েছে | লাঞ্ছিত, অপমানিত নারীত্তের বর্ণনায় নাট্যকারের লেখনী ইবসেনের লেখনীর ম্যায় আপসহীন 
ও অনমনীয়। হেমলতার মুখে যেখানে পরলো কগত স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ ধুমায়িত সেখানে হেমলতার 
মধ্যে যেন মিসেন আলভিংকেই দেখতে পাই | 

নাটকটির ass আরস্ত হয়েছে দ্বিতীর we থেকে । দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে নাটকের ঘনপিন দ্ধ 
কাহিনী একটি প্রবল ঝটিকাপ্রবাহের মতে! অতি Weary ছুটে চলেছে। প্রথম অঙ্ক নাট্যকার পরে 
লিখেছিলেন ঝ'লেই বোধ হয় এটি মুল কাহিনীর সঙ্গে যেন অনিবার্য সুত্রে বাধা পড়ে নি; একে একটু 
বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে হয়। পূর্ণেন্দু ও হরিশরণ টাইপ হয়েই রইল, সমগ্র নাটকের মধ্যে স্থান 
পেল all দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে contrast ও suspense-aq মধ্য দিয়ে নাটকের কাহিনী তীব্র 
নাট্যবেগসম্পন্ন হয়ে উঠেছে । নাটকের শেষ অংশের গতি fasa নিশ্বাসে যেন লক্ষ্য করতে হয়। 
‘কেউ দায়ী নয়’ কথাটির মধ্যে যে মর্মভেদী সমাজ বাঙ্গ রয়েছে তা আড়ষ্ট, অমাড় সমাজের চেতন। কবে 
ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে জানি না! 


অজ্জিতকুমার ঘোষ 








সম্পাদকীয় 


রবীহ্রভারতী পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়ে পঞ্চম aq পূর্ণ হল। 

ভারতের বাইরে বিদেশীয় জনমানসে রবীন্দ্রনাথ অভাবনীয় ভাবে যে সমাদর লাভ করেছিলেন 
Gl আমাদের কাছে যে চিরকালীন Raa জাগাবে সে প্রসঙ্গে JAA waa তার রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়কে লেখা আলোচা সংখ্যায় প্রকাশিত পত্রটতে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। 
বিদেশীর চোখে রবীক্রনাথ-প্রসঙ্গে চিন্তাভানার ক্ষেত্রে wa প্রকৃতই প্রমাণ-নির্দেশক | পত্রটি 
বিশ্বভারতীর সৌজন্তে প্রকাশ করা হল। 

তিরিশের দশকে বাংলা সাহিত্যজগতে ‘কল্লোল’-গোষ্ঠীর নবীন সাহিত্যমৃতি রবীজ্র নাথের মহান 
শিল্পীসতায় কি প্রতিফলন সঞ্চার করে এতৎসম্পর্কে বিস্তৃত আলোচন! করা হয়েছে 'রবীন্্র-শিল্পতত' 
প্রসঙ্গের ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধের বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত পঞ্চম অধ্যায়ে। শাশ্বত 
সাহিত্যের আদর্শ বিষয়েও এখানে একটি নির্দেশ পাওয়া যায়। 'কল্পোল"গোঠীর অন্ততম কথাশিল্পীর 
সাহিত্যভাবনাহূলক একটি সরস প্রবন্ধও প্রকাশ করা হল। তিনি তার তথ্যসমৃদ্ধ কথাসাহিতা 
ও নাটকের আলোচনাটিডে 'লেটো'র দলের একটি পালার বর্ণনা অত্যন্ত মনোজ্ঞভাবে পরিবেশন 
করেছেন। “উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্যে বাঙালীর মন: প্রকৃতি” এবং ‘মানুষ ও তার পুরুষার্থচিস্ত। 
বা মূল্যবোধ’ প্রদঙ্গের গবেষণামূপক সুলিখিত প্রবন্ধ দুটিও আলোচ্য সংখ্য।য় সন্নিবেশিত হল। 

Aag ও বিবেকানন্দ ভারতীয় মানসে এক মহান ভাবাদর্শ স্থাপন করেছিলেন। সেই 
ভাবমগুলে ভগিনী নিবেদিতার নাম ভারতবাসীর অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত । ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্য, 
শিল্প, সমাজসেবা, শিক্ষা প্রভৃতি সর্ববিষয়ে নিবেদিতা ভারতবর্ষে তার waa অতিবাহিত 
জীবনে যে কি পরিমাণ চিন্তাভাবনা করেছেন তা ভাবলে RAS হতে হয়। বর্তমান বছরে 
তার জন্মশতবর্ন উদ্‌যাপিত হল, সেই উপলক্ষে ভারভভগিনীর প্রতি আমাদের AFE অন্তরের 
শ্রদ্ধান্লি জ্ঞাপন করে আলোচ্য সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে । আর-একজনেরও 
শতবর্ষ বর্তমানে চলছে, তিনি জোড়াসাকে। ঠাকুর-পরিবারের বিশিষ্জন-_শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ। 
সমকালের শিল্পীর চোখে গগন ঠাকুর প্রসঙ্গে আলোচনাটি প্রকাশ করে তার ম্বতির প্রতিও 
শ্রদ্ধা নিবেদন কর] FA | 

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর Ags তার স্ব-প্রতিরৃতি একরউ] চিত্রটি রুবীজ্রভারতী-সমিতির ceca 
আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। 
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জামশেছপূরে নতুন ANFO কেন্দ্র - 

১৯৬১ সালের ডিসেন্সর মাসে ডাঃ সর্বপল্লী AERA জানশেদপুরে রবীন্দ্র 
ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই অনুষ্ঠানে ডাঃ জাকির হোসেন এবং 
আরও অনেক সম্মানিত অতিথি উপস্থিত ছিলেন। জামশেদপুরের রবীন্দ্র 
Saa একটি সবভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে উঠবে । শুধু বতা, সঙ্গীত, 
নাটক ও সাহিতা অনুশীলন নয়, এখানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কল। ও 
সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানও নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে | 

জাঁমশেদপুরে ডাঃ রাধাকৃ্ণনের ভাবায় 'জাতীয়তাঁর GIs রূপটি চোখে 
পড়ে কারণ জামশেদপুরে সার! ভারতের নরনারী সুখেশ্বচ্ছন্দে; সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক ব্যাপারে একাত্ম হয়ে বাস করেন। এই জামশেদপুরের এক প্রতাক 
হ'ল নবনিসিত রবীন্দ্র ভবন ॥ 





শিলীর চোখে রবীন্দ্র ভুবন । মহান কবির স্বৃতির প্রতি শদ্াাঞ্জলি এই 
yaa আধুনিক ভবনটি প্রস্তুতির ব্যয়ভার MAng এবং জননা বারণ 
মিলিতডাবে বহন করেছেন । | 
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চায়ের মত চা 
লিপটনের 
ইয়েলো লেবেল 


হবে ক্রোরদার কড়া লিকার_ সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা । সেই হল 
চায়ের মত চা। CAA আসাম চা আর সেইসঙ্গে ভালে! 
ভালে! অন্য চা cag ক'রে তৈরী লিপটন ইয়েলো 
লেবেল | রঃ হবে টকটকে, গন্ধ ভূর-ভুর করবে পাবেন 

ঢ় মলেইদার লিকার । 
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নবীক্দ্রভারতী পত্রিক! ববীজ্দ্রভারতী পন্রিক! 

পুরাতন সংখ্যা রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা প্রতি জানুয়ারী এপ্রিল জুলাই 
রবীন্ত্রভারতী পত্রিকার পুরাতন aan অল্প কিছু | ও অক্টোবর মাসের শেষে প্রকাশিত হয়। 

পাওয়া যায়। যেসংখ্যাগুলি পাওয়া! যায় fary ত 





প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাক1। বাষিক গ্রাহক চাদ! 


উল্লেখ Fal হল-_ চার টাক1। পত্রিকা "সার্টিফিকেট অব crs! রেখে 
: পাঠাল , , } 
প্রথম বর্ম | ১ম থেকে af চারটি সংখ্যাই পাওয়া | গ্রাহকদের দায়িত্বে পাঠানো হয়। cafa ডাকে 
na সাত টাক্কা। 
দ্বিতীয় বর্ম । ৩য় ও ef সংখ্যা পাওয়া যায়। শিক্ষা ও সংস্কতিমূলক বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয়। 
তৃতীয় বর্ন । ১ম, ওয় ও ৪র্গ তিনটি সংখ্যা anew | বিশ্ববিদ্যালরদ্থিত বিক্ৰয় কেন্দ্রে, বিভিন্ন পত্রিকাস্টলে 
যায়। এবং পতিক! দিণ্ডিকেট অফিসে (১২/১ frea BB, 
চতুর্থ বর্ষ | ১ম cate of চারটি সংখ্যাই পাওয়া | কলিকাতা-১৬) খুচরা! সংখ্যা পাওয়া যায়। 
যায়। 


পঞ্চম বর্ন । ১ম থেকে of চারটি সংখ্যাই পাওয়। | যাবতীয় অনুসন্ধান : 
য়। ব্রবীন্দ্রভারতী পনিকা 7 লয় 
, . bad D| r ৬) A কারা a 
প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা। | 
রবীন্দভারতী বিশ্ববিগ্ভালয় 
ল্রবীজ্্রভারতা বিশ্ববিগ্ঞালয় ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন কলিকাতা 1 


মছি ভবন, জোড়ামাকে। ফোন $ ৩৪-৫৩১৫, ৩৪-১৭৪১ 
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আর বিশেষ ধনের 
che Ha রকমারি 
Chane গড়নে 
তৈরি উইটকপ 
সীট-এ বসে আপনি 
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ডিরেক্ট ইনজেকশন প্রসেস এমন এক সংযোগ পদ্ধতি বার 

ফলে জুতোর তালর সঙ্গে ওপর-চামড়া স্থায়ীভাৱে 

আটকে থাকে । এই অটুট-বন্ধন ব্যবস্থায় সেলাই. 

ন্‌ পেরেকের বালাই নেই, চিড় খাবার সম্ভাবনা নেই, তাই 
দা এই কারণে এ জল-রোধক । উপরন্তু বেশ 
1 দি নমনীয় আর হালকা । ৬ মাসের গারাপ্টিষান্ত | 
২ বাটা ডি-আই-ি ওয়াকমাস্টার জুতোয় সুনিশ্চিত 
Hpi ee আরাম, পায়ে-পরিয়েপরধ-করা স্বাচ্ছন্দা । 
gees হাঁটাচলার প্রাতটি অবস্থার সপো মানিয়ে 
উই. ÆA মূল নকশাটি প্রয়োজনীয় অদলবদল করা_ 
ee TESTA ভাতে পায়ে হাঁটার আতা রত 
fora). Re স্বাচ্ছন্দ্য আসে | যা SAT TENON 1 
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